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৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ 


টা 
মাদ্রাসাগুলো চলে ভিক্ষের দানে, তার ছাত্ররা সেখানে ভিক্ষে করা শেখে । আর তারপর 
তারাই আবার ভিক্ষে করে মাদ্রাসার জন্য টাকা তোলে, আর সেই সব মাদ্রাসায় আবারও 
ভিক্ষুক তৈরী হয়! সেই ভিক্ষুক ছাত্রেরা আবার ভিক্ষে করে নতুন মাদ্রাসা বানায় নতুন 
নতুন ভিক্ষুক উৎপাদনের জন্য... এই চক্র চলতেই থাকে! 


২. 
সিনেমা আর টিভির মতো আধুনিক মিডিয়া যখন ধর্মের মতো পচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়ানো 
একটা বিষয়কে সযত্রে লালন করে, তখন মনে হয় প্রযুক্তির চাট্টিবাট্রি গোল করে ফেলে 
দিয়ে প্রস্তর যুগে ফিরে যাই! 


৩. 

দিয়েই স্ত্রীকে বানানো হয়েছে । একজনের পাঁজরের হাড়ে তৈরি স্ত্রী যাতে অন্যের হাতে 
না যায়, তাই আল্লা জোড়া মিলিয়েই পাঠায়। কিন্তু একসাথে ৪ খানা স্ত্রী রাখার মানে 
কী তাহলে? পুরুষের পাঁজরে হাড্ডি ৪ খানা কম, নাকি জোর-যার-মুল্লুক-তার নিয়মে 
অন্যের হাড় দখল করে খাবার ভেস্তী পারমিশান? 


ইচ্ছাকৃতভাবে পৃষ্ঠাটি ফাঁকা রাখা হয়েছো! 


ভূমিকা 


থাবা বাবার মৃত্যুর পরে কয়েকটি বিদেশী পত্রিকার রিপোর্টে অনুমান করা হয়েছিল, 
ধর্মকারী ব্লগটি, খুব সম্ভব, তারই সৃষ্টি। 


ধর্মকারীর সঙ্গে থাবা বাবার সংশ্লেষের গভীরতা উপলব্ধি করার জন্য ওপরের ধারণাটিই 
যথেষ্ট। তিনি ছিলেন ধর্মকারীর সবচেয়ে সক্রিয় লেখক, কর্মঠ ক্ট্িবিউটর ও সবচেয়ে 
বেশী মন্তব্যদাতা। এমনকি ধর্মকারীর একেবারে আদিযুগেও, যখন ব্লগটি তেমন 
পরিচিতি পায়নি, তিনি অবদান রেখেছেন নিরলসভাবে । 


লেখালেখির জন্যে কাউকে হত্যা করে আসলে একটি কথাই প্রকট করে তোলা যায় 
শুধু: সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্ধপের মুখে ধর্ম কী যুক্তিবর্জিত, কী সারগর্ভহীন, কী ভঙ্গুর 
ও কী অসহায়! লেখনীর বিরুদ্ধে যারা চাপাতি নিয়ে নামে, তারা প্রকৃতপক্ষে দৃশ্যমান 
করে তোলে তাদের মগজশুন্যতা, তাদের চেতনার দরিদ্র স্তর এবং তাদের বিশ্বাসের 


ঠুনকো চরিত্র। 


সুস্থ কোনও দৃষ্টিকোণ থেকেই থাবা বাবার মৃত্য মেনে নেয়া যায় না। অবশ্য 
বুদ্ধিবেকল্যকবলিত এক দল প্রাণী আছে, যারা থাবাহত্যায় স্পষ্টতই প্রফুল্ল । মানবতার 
লেশহীন এই জীবেরা হত্যাকাণ্ডের ন্যাধ্যতা খুঁজে পায় তাদের ধর্মবিশ্বাস থেকে । আরও 
থাবাহত্যায় ব্যাপারটিকে যারা প্রচ্ছন প্রশ্রয় দেয়, নীবর সমর্থন দেয়, তাদের প্রত্যেকেও 
বিবেকবোধবর্জিত বর্বর, অপরিমেয় অসভ্যতাপুষ্ট অমানুষ । 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


এসব দেখে প্রশ্নাতীত প্রতীতী জন্মায় মনে; ধমবিশ্বাস নিশ্চিতভাবেই মগজভুক ও 
বিবেকভোজী। 


থাবার মৃত্যুর পরে এক অনলাইন-মহারথীর মহার্ঘ মন্তব্য ছিলো এরকম: কিবোর্ডের 
মাধ্যমে কারোর অনুভূতিতে আঘাত দেয়া আর চাপাতি দিয়ে কারোর শরীর ক্ষতবিক্ষত 
করার ভেতরে কোনও তফাত নেই। 


তাই কি? হায়! এমন কথা তো মানায় অশিক্ষিত (বা কুশিক্ষিত অর্থাৎ মাদ্রাসাপাস), 
বুদ্ধিমত্তার নিম্নস্তরবাসী ধর্মবাজদের নোংরা মুখে! 


আসলে উচ্চকষ্ঠ ও সরব নাস্তিকদেরকে যারা ধর্মীয় উগ্রবাদীদের কাতারভুক্ত করে বা 
করতে চায়, তারা হয় নিরাময়াতীত নির্বোধ, নয় সুযোগসন্ধানী সুবিধাবাদী অথবা 
গ্যাঞ্জামবাদী জ্ঞানপাপী। 


থাবা বাবার মৃত্যু তাদের অনেককে চিনতে সাহায্য করেছে। 


ধর্মকারী যতোদিন থাকবে, ততোদিন ধারণ করবে থাবা বাবার কর্মকাণ্ড ও তাঁর না- 
থাকার শুন্যতা । 


১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৪ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


করোটিকল্প - ১৩ 


চিন্তিত তাপস পাল-এর উদ্ভাবিত দুই মাথার খুলির কার্টুন অনেককেই অনুপ্রণিত করেছে একই থিম 
ব্যবহার করে আরও কার্টুন বানাতে । বেশ কয়েকটি কার্টুন পাওয়া গেছে এরই মধ্যে। পাল সাহেবের 
পরিকল্পনা অনুযায়ী, খুলি-কার্টুনের একটি সিরিজ দাঁড় করানো হবে। কল্পনা হোক লাগামছাড়া। খুলি 
দুটো হতে পারে মৃত যে কোনও দুই ব্যক্তির। এমনকি একেবারেই বেমানান বা অসম্ভব দু'জনেরও। 
স্রেফ কয়েকটি উদাহরণ: আইনস্টাইন ও আদম, যিশু ও ব্রুস লি, নবীজি ও মেরিলিন মনরো, মুসা ও 
পিসি সরকার, আয়েশা ও হাওয়া... । সোজা কথা, দু'জনের কম্বিনেশন যতো উদ্ভট হবে, কার্টুন মজাদার 
হবার সম্ভাবনা ততো বেড়ে যাবে। শর্ত মাত্র দুটি: সংলাপগুলো হতে হবে বুদ্ধিদীপ্ত ও হাস্যেদ্েককারী 
এবং কোনও না কোনওভাবে ধর্মপোন্দনীয়। 


ঈশুর বলিয়া কেহ নাই! তাহা হইলে এই বার 
সত্যি করিয়া কহঃ কে আমার পিতা? 


বৎস তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে তুমি মাতৃভাষা 
হিক্র ছাড়িয়া শুদ্ধ তৎসমে কথা বলিতেছ কি করিয়া? 
ইহা কি তোমার পিতার অস্তিতের প্রমান নহে? 


৬৬ ৫.71:0.8 টি 61 ৬. 17-.5 0০09 1 


মরার পর জেসাস ও মাতা মেরি 


১০ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


ইসলামের শীতল ছায়াতলে 


২৬ আগস্ট, ২০১১ 


সবই নাকি কোরান থেকে চুরি 
সবই নাকি কোরানেতে লেখা, 
তাইতো তারা হাতে মারে ভুড়ি 
বলে “তোদের ঈমান কোথায় দেখা ।” 


আমার ঈমান - বিদ্যা এবং জ্ঞান 
ঈমান-ভরা আমার মাথার খুলি, 
তাদের দেখি নারীই শুধু ধ্যান 

ঈমান তাদের অগ্ডকোষের ঝুলি? 


মহা-উন্মাদ নবীই তাদের শেষ 
তিনি নাকি অনেক মহান লোক, 
মহান ভূমি আরব যে তার দেশ 
তাঁর ছিল খুব বিয়ে করার ঝোঁক। 


তাঁর ফলোয়ার - সাহাবা যার নাম 
করতো শুধু যুদ্ধ এবং “কাম? 
তাদের কাছে ফেল মেরে যায় কৃষ্ণ। 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


যুদ্ধশেষে করতো তারা ধর্ষণ 
আবাল এবং বনিতা ও বৃদ্ধ, 
তাতেই নাকি আল্লা করে বর্ষণ 
নেকী, ওসব কর্মকাণ্ড সিদ্ধ। 


মহা-ম্যাডের দুনিয়া ছিল চ্যাপ্টা 

আকাশ নাকি ওল্টানো এক বাটি, 
তারারা সব আসমানেতে ল্যাপ্টা 
রাত্রে যাতে আঁধার না পায় মাটি। 


দিনে খোদার আদেশ পেয়ে ধায়, 
কাদার ভেতর অস্ত নাকি যায়। 


আরো কতো আজব কথা লেখা 
লেখা কতো আজব আজব কাণ্ড, 


এই দুনিয়ায় মানুষ তো নয় একা - 
জ্বীন-হুরিতে ভরা খোদার ভাণু। 


নতুন কিছুর পেলে তারা দেখা 
সবই আছে কোরানেতে লেখা 
সবই নাকি ঢটুরি কোরান থেকে। 


আইনস্টাইন কিংবা স্টিফেন হকিং 
নতুন সুত্র নতুন করে বলুক, 
শুনবে নাকো যতোই করো নকিং 
ব্যস্ত তারা লইতে 'টিলা-কুলুখ'। 


কোরান রক্ষা করেন স্বয়ং প্রভূ 
বদলাবে না উলটে গেলেও মর্ত, 
কারোর নাকি ক্ষমতা নাই কভু 
তারপরেও বদলে যে যায় অর্থ। 


একটি শব্দ - চোদ্দরকম মানে 
এটাই হলো আরবি ভাষার ফাঁকি, 
বিজ্ঞানীরা নতুন তথ্য আনে 
মোল্লারা দেয় কোরান ধরে বাঁকি। 


জের-জবর ও নুকতা গ্যাঁড়াকলে 
বদলে আয়াত যাচ্ছে প্রতিদিন, 
ইসলামেরই শীতল ছায়াতলে 
নূরের ঠ্যালায় হচ্ছে আলো ক্ষীণ। 


হস্বরসবাক্যবাণ - ২০ 


২০ সেপ্টেম্বর, ২০১১ 


মোহাম্মদের জীবনী গ্রন্থ ঠিকমত লিখলে সেটা রসময় গুপ্তের বই থেকে 


কোন অংশে কম হবে না! 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


১৩ 


১ সেপ্টেম্বর, ২০১১ 


বোনলেস নুনু দিয়া দুনিয়াতে ৪টা বিবি সামলানো গেলেও 
বেহেস্তে ৭২টা হুরী তো আর বোনলেসে সামলানো যাবে না, তাই 


ৃ হওক) হয়া পরওয়ারদিগার, বেহেস্তেআমার - এ 
189৯ নুনুর হাড্ডিটা আবার ফিরায় দিও! স্্ 
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সই ৫ ম০০/০০০১০০৫...] টি আঞ্লাক্কি্ তা 
০০১০২০০৮০৮০-৮০--০০৬৯১৫ 


১৪ 


কোরান - সকল বিজ্ঞানের উৎস 


৬ এপ্রিল, ২০১১ 


গত কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানীরা আলোর গতি মাপার চেষ্টা করে করে ক্রান্ত... শেষ 
মেষ এই গত ৫০ বছরের মধ্যে এসে স্থির হলো আলোর গতি... কিন্তু সব বৃথা, এই 
প্রচেষ্ঠা পুরাই রিপোস্ট খেয়ে গেল হেটমুন্ড-উর্বপোঁদে আল্লাকে তেল মর্দনকারীদের 
কাছে। আল্লা-তালা নাকি আগেই কোরানে বলে দিয়েছেন আলোর গতিবেগ কতো... 
আলোর গতিবেগ নিয়ে শেষ আপডেটের পর তারা হঠাৎ করেই আবিষ্কার করলো 
বিজ্ঞানীদের হিসাব মতো । মুসলমানরা ধর্মবইটাও ঠিক মতো পড়ে না! ঠিক মতো 
পড়লে গত কয়েকশ বছর ধরে বিজ্ঞানিদের অনর্থক কষ্ট করতে হতো না! 


তবে আগামী কয়েক বছর পরে যদি ইহুদী নাসারা বিজ্ঞানীদের গবেষণায় আলোর 
গতিবেগ পালটে যায়, সাথে সাথে কোরানও পালটি খাবে কি না, সেটা গবেষনার 
ব্যাপার, কারন বন্দুকের গুলি মিস হইতে পারে, কিন্তু চৌধুরী সাহেবের... থুকু কোরানের 


কথার নড়চড় হয় না! 


বিশেষ দ্রষ্টব্য: ভিডিওতে ব্যবহৃত অডিও ইউটিউব সরিয়ে ফেলেছে কপিরাইট আইনের 
আওতায়। 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


১৭ আগস্ট, ২০১১ 


"ব্র্যাসফিমেরিক" সিরিজ থেকে অনুপ্রাণিত 


১ 

চেয়ারেতে বসে থেকে স্টিফেন হকিং 
অযথাই কেন শুধু করছে টকিং; 
মুমিনের টাইম কই? 

হাতে আসমানী বই 

নারীকে মাটিতে পুঁতে করছে রকিং। 


২. 
খোশ আমদেদ সবাইকে মাহে রমযান 
সারাটি দিবস হেঁশেলে বড়োই কম যান, 
কিন্তু সন্ধ্যা হইতে রাত্র 

গরীবের দুখে পেট ভরে খেয়ে ঘুম যান! 


৩), 

সকালে উঠিয়া আমি চলি সাবধানে 
ভুলে কভু যাই নাকো মুমিনের পানে! 
মুখেতে গন্ধ বিকট 
যাইতে চাই না নিকট 

বমি প্রায় চলে আসে সুমধুর ঘাণে 


হস্বরসবাক্যবাণ 


২৬ এপ্রিল, ২০১২ 


মুমিনের চার বিবির মধ্যে কোন বিবি জান্নাতে তার হুরীদের সর্দারনী হবে? 


করোটিকল্প-২০ 


রি 
চুপ থাক!!! নাতির ঘরের নাতি... স 


বাংলা বিহার উড়িষ্যার হে মহান অধিপতি, দাদু... আমি তোমার 


আদেশ পালন করতে পারিনি জনাব! এ ইংরেজ বেনিয়ারা... 


১৭ 


2৬ 190)09 ও ৫-এর নামতা 
১ জুলাই, ২০১১ 


ঢা 109101099 বলে একটা জিনিস আমাদের খুব চোখে পড়ে রাস্তাঘাটে । এটা নাকি 
ইংরেজী শেখার অব্যর্থ পদ্ধতি। সেটা নিয়ে আমার কোনো সমস্যা নেই। অনেকেই নাকি 
ভালই শেখে, যদিও আমার তাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। 


ক'দিন আগে এই চাঞ ০070৭ শেখার একটা টেক্সট বই আমার হাতে এসেছে। 
বইটা ওল্টাতে গিয়ে একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস চোখে পড়লো । আমাদের আলোচ্য বিষয় 
সেটাই। 


বইয়ের একটা যায়গায় দেখলাম লেখা যে, এই বইয়ের কন্টেন্ট পাঁচবার করে পড়তে 
হবে । আর তার কারণ - 

১. মুসলমানদের কলেমা ৫ টা। 

২. মুসলমানদের ধর্মের স্তম্ভ ৫ টা, যথা... কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও যাকাত। 
৩. নামাজ ৫ ওয়াক্ত । 

৪. আমাদের ইন্দ্রিয় ৫টি। 

৫. আমাদের প্রতিটি হাতে ও পায়ে ৫ টি করে আষুল থাকে। 

৬. ডান হাতের পাঁচটি আঙ্গুল ব্যবহার করে আরবিতে আল্লাহ (এ॥ ) লেখা যায় (বুড়ো 
আঙ্গুলটা বাঁকা করে)। 


আমাদের আলোচ্য বিষয় হলো, আমরা এই ৫ বার পড়ার পক্ষে আর কী কী কারণ 
খুজে বের করতে পারি... শুরু করেন দেখি...! 


১৮ 


উৎসবে বাঙালি চরিত্র 


২ জুন, ২০১১ 


(এটা যখন লিখি, ধর্মকারীতে তখনো আমি ত্যাক্টিভ হইনি! 


তা বছর দুয়েক আগের লেখা!) 


ধর্ম দিয়ে ভাগ করা দেশ 
ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি, 
ধর্মান্ধ মানুষ গুলো 
ধর্ম নিয়ে মারামারি । 


সব বাঙালি ধর্মভীরু 

তার পরেও আছে যে মিল 
সহজ সরল বাঙালি প্রাণ 

ধর্মে যতোই থাকুক অমিল। 


ঈদ-পাবনে সেমাই খেতে 
রাধা আসে মুঙ্সী বাড়ী 
ঈদের খুশী সবাই মিলে 
বাদ পড়ে না মুরগি কারী। 


কোর্মা-পোলাও বাদই দিলাম 
সঙ্গে থাকে দুধের পায়েশ 
রাম-রহিমে একসাথে খান 
বসে সবাই করে আয়েস। 


দূর্গা ঠাকুর আসেন যখন 
মর্তে নেমে বাপের বাড়ী, 
মন্ডা মিঠাই সঙ্গে আসে 
বাদ পড়ে না দইয়ের হাঁড়ি। 


ঢাকের শব্দে নাচে সবাই 

শঙ্খ বাজায় পুরুৎ ঠাকুর, 
পূজোর প্রসাদ মন্ডামিঠাই 
মু্গী খেয়ে তোলেন ঢেকুর। 


এর পরেও ধর্ম নিয়ে 
যারা এত বিভেদ লাগান, 
বলি তাদের, এ ওর বাড়ী 
সেমাই প্রসাদ আহার্য খান। 


ধর্ম-কর্ম মিলে সবাই 
মানুষ-মানুষ একটা হবে, 


রাম-রহিমে এই দেশেতে 
সারা জীবন সঙ্গে রবে। 


হত্বরসবাক্যবাণ - ৪৭ 
১৫ জুলাই, ২০১২ 


মসজিদে জুতো নিয়ে প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু রক্তমাখা তলোয়ার ও আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে প্রবেশে 
কোন বাধা নেই। জুতো থেকে অস্ত্র বেশী পবিত্র! 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


করোটিকল্প - ১৮ 


৫ জুন, ২০১১ 


হে পোপেশ্বর, আপনি কালে কালে চার্চের এতো এতো পুরান পাগল ভাত পায় না নতুন কাউলার আমদানী! 


পিতাদের রক্ষা করিলেন, তবে আমাকে করিলেন না কেন? .. তোরে রক্ষা করুম কেন? তুই আবার পাদ্রী আছিলি কবে??? 


০৮ ব 
1 


| | 


মরার পরে মাইকেল জ্যাকসন ও পোপ জন পল 


বা € 1059 1 


হত্বরসবাক্যবাণ - 8৫ 


২৫ জুন, ২০১২ 


আল্লা যা করে সব ভালর জন্যই করে... অসুখও আল্লা ভালর জন্যই দেয়, তাই ডাক্তার 
বদ্যি দেখিয়ে সুস্থ হওয়া স্পষ্ট কুফুরি! 


২১ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নূরানী চাপা শরীফ 
১২ জুলাই, ২০১২ 


চাপা-০১. 

মোহাম্মদ এমনি ওস্তাদ চাপাবাজ ছিল যে, তার চাপার কোনো মা-বাপ ছিল না! সে 
নিজেকে জাতে তোলার জন্য এমন একজনের বংশধর বলে দাবী করে বসেছে, যে- 
লোকটার কোনো অস্তিত্বই ছিল না! লোকটার নাম ইব্রাহিম! 


চাপা-০২, 

মোহাম্মদ লুইচ্চামীর জন্য খাদিজার কাছে মাইর খাইতো নিয়মিত। যেনতেন মাইর না, 
করার জন্য চাপা মারায় ওস্তাদ মোহাম্মদ পিঠে খাদিজার পেন্সিল হিলের গর্ত ঢাকতে 
গল্প ফেঁদে বসছিল, সেই গল্পই আমরা এখন নবুয়্যতের মোহরের গল্প বলে জানি। 


চাপা-০৩. 

রাতের বেলা বিবির পাশ থেইক্যা উইঠ্যা আরেক বেটির বাড়িতে যাওয়ার সবচেয়ে ভাল 
সময় হইলো মাঝ রাইত আর সুবে সাদিকের মইধ্যের সময় যখন বিবির ঘুম আর 
রাইতের আন্ধার দুইটাই খুব গাটু। তাই ঠিক এ সময় আন্ধাইরে মোহাম্মদ অভিসারে 
বাইর হইতো। রাস্তায় কেউ দেইখ্যা ফালাইলে চাপা মারতো তাহাজ্জুতের নামাজ পড়তে 
যায়। সেই থেইক্যা মুসলমানগো তাহাজ্জুতের নামাজ পড়া শুরু । 


২২ 


হুস্বরসবাক্যবাণ - ৬৯ 
১৭ জানুয়ারি, ২০১৩ 


দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় ভুলিয়ো না... তাবলিগ জামাতিদের কথা সবচেয়ে মিষ্টি! খুব 
খিয়াল কৈরা!!! 


করোটিকল্প - ০১ 


€ মে, ২০১১ 


ওস্তাদ, মইরা ত গেলাম! কিন্তু ৭২টা হুর তো দূরের কতা, চুপ থাক বাঙ্গির পুত... আগে কব্বরে নামাইতে দে! 


এহনো মুনকার নকিরের পর্যন্ত দেহা পাইলাম না!! হের পরে ৭২ টানা, ৭২ শ ছুরি তর উফরে ঢাইল্যা দিব 


২৩ 


২৬ মে, ২০১১ 


(একটা অতি পুরোন ঘটনা... আমি শুধু নাম-ধাম বদলে সাজিয়ে লিখে ফেলেছি। পা্র-পাত্রী আমার 
মামা ও মামাতো ভাই, কাল ২০ বছর অতীতে!) 


হাবিব সাহেব বাজারে যাবেন। কিন্তু সমস্যা হলো তার দুই বছরের ছেলে ইমরু ৷ ইমরু 
দেখলেই তার পিছু পিছু দৌড়ে বাসা থেকে বেরিয়ে যাবে। তাই তিনি খুব সাবধানে 
ছেলেকে লুকিয়ে বাসা থেকে বের হলেন। ঘন্টাদেড়েক পর হাবিব সাহেব যখন বাজারের 
থলে হাতে বাসায় ফিরিলেন, তার স্ত্রীর প্রথম প্রশ্ন, “ইমরুকে কোথায় রেখে এলে?” 


হাবিব সাহেব প্রথমে বুঝলেন না, জিজ্ঞেস করলেন “কোথায় রেখে আসবো মানে, ওকে 
তো বাসায় রেখে গেলাম ।" 


যেটা হয়েছে, সেটা হলো হাবিব সাহেব বেরিয়ে যাবার পর ইমরু দরজা খোলা পেয়ে 
বেরিয়ে গিয়েছে। তাঁর স্ত্রী রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখেননি, হাবিব সাহেব একা 


২৪ 


গেছেন, নাকি ছেলেকে নিয়ে। তিনি ঘরে ফিরে দেখলেন ইমরু নেই, ভাবলেন ছেলে 
বাপের সাথেই গিয়েছে। 


প্রথমে কিছুক্ষণ ঘরেই খোঁজাখুঁজি চললো, তারপর ইমরু ঘরে নেই বুঝে হাবিব সাহেব 
বেরিয়ে পড়লেন বাইরে খুঁজতে । ছেলে হারাবে - সেই চিন্তা খুব একটা নেই তাঁর। 
থাকেন সরকারী কলোনীতে । বিশাল দেয়াল ঘেরা কম্পাউন্ড। মানুষজনও সবাই 
মোটামুটি চেনা, কেউ না কেউ দিয়ে যাবেই। কিন্তু আধাঘন্টা ধরে খুঁজেও ইমরুকে 
পাওয়া গেল না। আশেপাশে সব পরিচিত বাসা, দোকান, সব দেখা শেষ। কিন্তু ইমরু 
কোথাও যায়নি। একটু দিশেহারা বোধ করলেন তিনি হঠাৎ করে । কোথাও খুঁজে না 
পেয়ে ভাবছেন থানায় যাবেন, নাকি একটা মাইক ভাড়া করে এলাকায় মাইকিং করবেন, 
এমন সময় একজন পরিচিত মুখ তাকে সালাম দিয়ে পাশ কাটিয়ে যাবার সময় হঠাৎ 


“কেন?” 


“এই তো ঘন্টা খানেক আগে দেখলাম কলোনীর গেট দিয়ে বেরিয়ে এ মসজিদের 
সামনের রাস্তায় খেলছে। এতো ছোট বাচ্চা, বাসায় একটু দেখে রাখবেন না ভাই?” 


হাবিব সাহেব একটু শুকনো হেসে তার সাথে দু এক কথায় হে হে করে ছুটলেন 
কলোনীর বাইরের মসজিদের দিকে। বেশ বড় মসজিদ, সামনের চত্বরটাই বিশাল । 
মসজিদে ঢুকেই দেখেন, শান বাঁধানো চত্বরের এক কোনায় একটা খুঁটির পাশে ইমরুকে 
দাঁড় করিয়ে রেখেছে মসজিদের ঈমাম সাহেব । ইমরুর একটু ঠাপ্তার ধাত আছে, একটু 
গরম বা ঠাণ্ডাতেই সর্দি লেগে যায়। আর এই লোকটা তাকে এই ঠা-ঠা রোদ্দুর মাথায় 
নিয়ে খালি পায়ে এই আগুন গরম সিমেন্টের চত্বরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে! হুট করেই 


মেজাজ খারাপ হয়ে গেল হাবিব সাহেবের। এই লোকটার পেছনে নামাজ পরার সময় 


২৫ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


তার যে নুরানী চেহারা দেখা যায়, তার ছিটেফোঁটাও দেখলেন না এখন। কেমন একটা 
নিষ্ঠুর চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে, একটা কুৎসিত প্রাণীর দিকে তাকিয়ে 
আছে। হাবিব সাহেব কাছে এগিয়ে যেতেই ঈমাম সাহেব খেঁকিয়ে উঠলেন... “এই 
হোঁলা আইনের?” 


হাবিব সাহেব বুঝলেন ইমরু মসজিদে এসে বাথরুম করে দিয়েছে বলে তাকে এই 
রোদে আটকে রাখা হয়েছে। বললেন, “হুজুর এখন তাহলে কি করবো?" 


“কাফফারা দেওন লাইগবো।” 

“কতো দিতে হবে হুজুর?” 

“হইনছাইশ টিয়া” । 
হাবিব সাহেব পকেট হাতড়ে দেখেন পধ্াশ টাকা নেই তার কাছে। শেষে একটা নতুন 
চকচকে একশ টাকার নোট হুজুরের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন। হুজুর টাকাটা নিয়ে পকেটে 
ভরে নিলেন। তার পর শুরু হল তার নর্তন-কুর্দন। ক্ষণে এ পকেট হাতড়ান, তো ক্ষণে 
ও পকেট খোঁজেন... বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুজির পর চোখ মুখ শক্ত করে বললেন: 


২৬ 


২৮ এপ্রিল, ২০১১ 


মানুষ চান্দে গেছিল জানি কবে? এই হেইদিন... মান্তর ১৯৬৯ সালে। কিন্তু মহান 
আল্যাতাল্যা সেই তিব্বত ৫৭০ সালেই নাকি কুরানে কইয়া থুইছে মানুষ কবে চান্দে 
যাইব, কতোক্ষন হেনে থাকবো, হেনথে পাথর আনবো... কেমথে কইলো, আর কই 
কইল? 


কুরানে নিহি ১৩৮৯ বার চান্দের নাম আছে। আর মানুষ চান্দে গেছে ১৩৮৯ হিজরা 
সনে (১৯৬৯খৃ-১৩৮৯হি)। আর কুরানের ৫৪ লম্বর শূরার ১লম্বর লাইনে কইয়া থুইছে 
চান ভাইঙ্গা যাইবো । হাছা কতা... নাশার হালারা এহানে গরি দইরা ৫৪ মিনিট ১ 
সেকেন্ড গুরাঘারি হইরা চান্দের থে ২১ সের থুক্কু কেজি পাথর ভাইঙ্গা লইয়া আইছে 
(নাউজুবিল্লাহি আজিম)। এইবার কইঞ্চেন দেহি, কুরানের কতা হাছা না মিছা... এই 
কাফের মুশরিক গুলাইনরে লইয়া আর পারা যায় না। অনে হিসাব কইরা দেহন লাগে 
মইধ্যে কি লেইখ্যা রাখছে। ইহুদী নাছারারাতো এইগুলা বুঝবো না, আমাগো কুরানে 
হাপেজ আর মোল্লা-মুলীরা কইতারবো আমরা কবে সুরুষে গিয়া নাইম্যা কয় সের পাথর 
ভাইঙগা আনা পারুম! 
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২৭ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নারী কাব্য 


২৩ নভেম্বর, ২০১১ 


নারী শষ্য নারী কর্ষ 
পুরুষ হবে অগ্রগণ্য 
নারী তারই ভোগ্যপণ্য!! 


হেঁসেল ঠেলে খাদ্যদাতা। 
খেয়ে পুরুষ পেটটি ভরে 
খোদার কাছে শোকর করে!! 


বন্দী থাকো ঘরে নারী 
আদর্শ হও তাদের মতো 
দ্রৌপদী ও সীতা! 


নারী হলো সকল পাপের খনি; 
কিন্তু পুরুষ মক্কাতে যায় হজে, 
গিয়ে সেথায় চাটে লাতের যোনী!! 


২৮ 


নিষিদ্ধ সব সঙ্গ পুরুষ জীবের, 
কিন্ত তাতে নেই তো কোনো মানা 
যত্ব করে পুজোয় লিঙ্গ শিবের!! 


বর্বরতার অসুস্থ এতিহ্য 


৭ নভেম্বর, ২০১১ 


থাবা বাবা'র চাঁছীছোলা কথা: 

একটা বদ্ধ উন্মাদ ৩০০০ বছর আগে একটা গল্প ফেদে বসলো, ১৪০০ বছর আগে 
আরেক মহা উন্মাদ তার দেড় হাজার বছর আগের পাগলামিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়ে 
গেল, আর আজ আমরা সেই পাগলামিকে অনুকরণ করে নিজেকে সুস্থ দাবী করি! 


হস্বরসবাক্যবাণ - ৪২ 


২৬ মে, ২০১২ 


আমরা বেশ্যালয়কে খারাপ জেনে বড় হলেও স্বর্গ খুব ভাল জায়গা বলে শিখি! বেশ্যাগমন 
পাপ হলেও আমাদের শেখানো হয় হুরীগমন পুণ্যের! 


২৯ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নূরানী চাপা শরীফ - ০২ 
১৬ জুলাই, ২০১২ 


চাপা-০০৪ 

রাইত বিরাতে রাতের অতিথির যম হলো কুত্তা। বাড়িতে কুত্তা থাকতে চোর আর 
মোহাম্মদ কোনোটাই আসা সম্ভব না। চোরের তাতে কী সমস্যা, জানি না, তবে 
মোহাম্মদের তাতে বড়ই মুসিবত। কুত্তা থাকলে তার রাইত বিরাতে সব উম্মে- 
বিনতেদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ, সোনার অঙ্গ কালি হইয়া যায়... তাই আল্লার নামে চাপা 
ঝাইরা দিল যে বাড়িতে কুত্তা থাকলে সেই বাড়িতে রাইতের বেলা রহমতের ফেরেস্তা 
ঢুকে না। কোরানের বাণী (পড়তে হবে চাপা) তো আর ফেলা যায় না... তাই কুত্তা 
আউট, ফেরেস্তার সাথে মোহাম্মদেরও আর ঢুকতে বাধা থাকলো না। 


চাপা-০০৫ 

মোহাম্মদের বুদ্ধি ছিল কোমরের কাছে। কিন্তু মাথার খেলা মানে দাবা খেলার খুব সখ 
তার। একদিন খাদিজা বিবি তারে পাঠাইলো দুম্বা চড়াইতে। দুম্বাগুলারে বালুর ওপরে 
চড়তে দিয়া সে বইলো হেরা গুয়ায় ধ্যানের নামে গ্যাত্রিয়েলের লগে হুক্কা থুকু দাবা 
খেলতে । খেলতে খেলতে আর হারতে হারতে কখন যে সন্ধ্যা হইয়া গেল কেউই টের 
পাইলো না। বাইর হইয়া দ্যাখে দুম্বা নাই। কই গেল কই গেল বইলা চিল্লায়ও একটা 
দুষ্বাও পাওয়া গেল না। শেষে বাড়িতে গিয়া বিবিরে কইলো দুম্বা আল্লায় লইয়া গেছে 
গা। কিন্তু কিছুতেই বিবিরে কনভিস করতে পারলো না যে, দুম্বা সত্যি সত্যি আল্লায় 
লইয়া গেছে। উলটা চুরির অভিযোগে খাদিজা বিবির হাতে খাইলো ধুমায় মাইর । এই 
দুঃখ মোহাম্মদ সারা জীবনে ভুলতে পারে নাই। তাই দুঃখ ভোলার জন্য দাবা খেলা 
হারাম বইলা একটা চাপা ঝাইড়া দিল!!! 


৩০ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


চাপা-০০৬ 
এইটা ঠিক মোহাম্মকী (মোহাম্মদ+আহাম্মকী) চাপা না, এইটা হইলো উম্মকী 
(উম্মত+আহাম্মকী) চাপা। 


মরার পরেও নাকি নবীর ইমানী ডাণ্তা শরীফ খাড়ায় ছিল। এইটা নিয়া কানাঘুসা 
রীতিমতো কম নাই। আসল কাহিনী হইলো, আজরাইল মোহাম্মকের জান কবজ করতে 
আইছিল যখন, তারে আল্লা আরেকটা গোপন মিশন দিয়া পাডাইছিল। হেইডা অইলো 
জানের সাথে ডাণ্ডাও কবজ কইরা লইয়া যাওন লাগবো। কারণ আল্লা মিয়ার ডর 
আসিলো ভেস্তে গিয়া এ নুরানী ডাণ্তা লইয়া আল্লার হুর-পরী একটাও আস্ত রাখবো না 
আহাম্মকটা। 


কিন্তু আজরাইল জান কবজ কইরা ডাণ্তা কবজের জন্য এটা ধইরা হাজার টানাটানি 
কইরাও নিতে পারলো না। আল্লা নিজেও মনে হয় ভুইলা গেছিল যে, এটার মধ্যে থার্টি 
হর্স পাওয়ারের ইঞ্জিন লাগানি আছে। তিরিশ ঘোড়ার লগে আজরাইল পারবো ক্যান! 
শেষে তিরিশ ঘোড়ার লগে টাগ অব ডাণ্ডায় হাইরা গিয়া 'আজরাইল মিশন ইম্পসিবল 
জিরো' আ্যাবান্ডেন ঘোষনা কইরা খালি রুহু লইয়া গেল গা। 


এদিকে হইছে কী, রিগর-মর্টিসের লাইগ্যা মোহাম্মকের বডি গেছে শক্ত হইয়া, ডাণ্তা 
শরীফ আজরাইলের টানাটানিতে সেই যে খাড়াইছিল, আর নামার চাস পায় নাই। সেই 
থেইক্যাই 'মোহাম্মকের বাড়া, মরার পরেও খাড়া' বইল্যা লিজেন্ডারী হইয়া গেল - মানে 
তার উম্মতেরা চাপা মারা শুরু করলো! 


৩১ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


২২ মে, ২০১১ 


ভাই, আমি তো কইছিলাম আল্লা নাই, বিশ্বাস তো করেন নাই... : নালায়েক... তোরা বুঝবি না... এইডাও আল্লার একটা পরীক্ষা! 
এইবার? 


ল্রুল্রেস্তাান্ি বা াস্রাপ্রাগান ০0 0 রা 


কবরে একজন নাস্তিক ও একজন বটি মুমিন 


পোপ জীবনে বাইবেল পড়ে নাই... 

২৩ এপ্রিল, ২০১১ 
অনেকদিন ধরেই একটা সন্দেহ দানা বাঁধছিল, শেষমেশ সেটা সত্যি বলে প্রমান হলো। 
সন্দেহ করা হচ্ছিল যে নতুন পোপ (পেঁপে না কিন্তু) বেনেডিক্ট জীবনে কখনো বাইবেল 
পড়ে নাই। পোপ নিজে মুখেই সেটা প্রমান করে দিল। কীভাবে? তাহলে এই চাকভূম- 
বর্জিত ভিডিওটা দেখতেই হবে... 
110005://54%4%॥.50110009.0017//860177-]60_৬৬1ব47৬ 


৩২ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


১৮ নভেম্বর, ২০১১ 
কিস আম তো ছোটকাল থেকে 
কাজ করে আসছি।_ 


এ 


হাত মু1 


০৯:১১ নু 
এবুরিব এজি 


৩৩ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


1792 মোবারক 


৭ নভেম্বর, ২০১১ 


১ 
আল্লার নামে জান কুরবান 
আল্লাই নেকি করবেন দান, 
এটাই খোদার ধর্ম! 


গরুর চক্ষু জল টলমল 
মানুষের তাই খুশি ঝলমল, 
ছিলিবে গরুর চর্ম! 


উল্লাস করে বকরি জবাই 
রক্তে দু'হাত রাঙাবে সবাই, 
এটাই ঈদের মর্ম! 


৩৪ 


মিতকথন 


ছোকলাবিহীন নারীকে তাই কৃত্রিম ছোকলা পরিধান করতে হয় দুনিয়াতে। কারণ 


ভোর হলো দোর খোল 
মুমিনেরা ওঠো রে, 
দল বেঁধে একসাথে 
ঈদগাহে ছোটো রে! 


কষে দড়ি হাতে ছুরি 
মোল্লা যে চলল, 

গরুটাকে চেপে ধরে 
খোদা নাম বললো! 


মেখে খুন ওরে শোন 
খোদা ওই চাইল, 

ঘরে গিয়ে দেখ ত্বরা 
ংস কে খাইল!!! 


ছোকলা ছাড়া কলা নাকি ময়লা হয়ে যায়। 


অন্যদিকে শিশ্ন পাঠায় ছোকলা দিয়াই, কলার মতো। কিন্তু আল্লার বান্দা হইতে গেলে 
শিশ্নের ছোকলা কাইট্যা ফালায় দেয়া লাগে । ছোকলা ফালাইতে হয় কারণ ছোকলা 


থাকলে নাকি শিশ্ন দূষিত হয়ে যায়... 


ভগবানের লীলা বোঝা বড় দায়!!! 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নূরানী চাপা শরীফ - ০৩ 
২০ জুলাই, ২০১২ 


চাপা-০০৭ 

আয়েশা বিবির মেজাজ বিলা। মোহাম্মক তারে রাইখ্যা তারই বাপের পয়সায় এক 
বান্দির লগে তিন ঘন্টা এক সরাই খানায় কাটায় আইছে, তাও রাইতের আন্ধারে না, 
একেবারে দিনের বেলায়। আর তার পরে ঘরে আইসাই "শরবত লে আও" কইয়া 
একটা হুকুম হাঁকলো। মোহাম্মকের দাঁত কেলাইন্যা হাসি দেইখ্যা আয়েশা আর সইহ্য 
করতে পারলো না। দৌড়ায় গিয়া বাপের বাড়ি উপস্থিত। বাপের উটের বহর থেইক্যা 
একটা সুন্দরী উটেরে মুতায় সেই মুত্র গেলাসে কইরা আইন্যা দিল মোহাম্মকের হাতে। 
মোহাম্মকের তখনো সেই কাফ্রী বান্দির বালের গন্ধের রেশ কাটে নাই। তাই আয়েশার 
দেয়া 'শরবত' গিল্যা শেষ করার আগে টেরই পাইলো না কি গিলছে। 


এই দিকে আবু বকরী দেইখ্যা ফালাইছে তার মাইয়ার বিটলামী। মাইয়ারে চুলের মুঠি 
পেয়ারা নবী নিজেই এটা খাইতে চাইছে। আবু বকরী পুরাই বকরী হইয়া গেল বেটির 
কথা শুইনা । দৌড়ায় গেল মোহাম্মকের ঘরে... তার ব্যাক্ল মার্কা খোমা দেইখ্যা 
মোহাম্মদ বুঝলো রবিদার কথা হাড়ে হাড়ে ঠিক: "গোপন কথাটি রবে না গোপনে..." 
তাই উটমূতের গেলাস হাতে তার ৬৪টা দাঁত বাইর কইরা সোনামুখে চাপা ঝাড়লো যে, 
আইতাছে চুন্নত বইলা! 


৩৬ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


চাপা-০০৮ 

মোহাম্মক তার ৫৯ বছর বয়সে মায়মুনা নামক এক মহিলাকে মুমিনদের মা বানিয়ে 
বসে। কিন্ত এ বয়সে তার যন্ত্রপাতি ঠিক কাজ করেছিল কি না, আমাদের জানা নেই। 
তবে এর মধ্যেই একবার কিছু কাফের মোহাম্মকের বাড়িতে ডাকাতি করতে এলে 
মোহাম্মক আল্লার সাহায্যের আশায় বসে না থেকে খাটের নিচে আশ্রয় নেয়। এদিকে 
তার ঘরে কাফের ডাকাতরা কোনো টাকাপয়সা না পেয়ে মুমিনদের মা মায়মুনাকে ধরে 
বসে টাকাপয়সা কোথায় রেখেছে জানার জন্য। মায়মুনা তখন মুমিনদের মা হওয়া 
থেকে মোহাম্মকের বউ হবার পথে পূর্ণতা লাভ করতেই বেশী আগ্রহী ছিল, কিন্তু সেটা 
মোহাম্মকের যন্ত্রপাতির অক্ষমতার জন্য সম্ভব হচ্ছিল না। তাই মোহাম্মকের ওপর 
অভিমান করে খাটের নিচে লুকিয়ে থাকা মোহাম্মককে দেখিয়ে বলেন যে ওখানে তার 
স্বামী লুকিয়ে আছে, তার কাছে একটা সোনা আর দুইটা দানা আছে... যেগুলো তার 
কোন কাজে লাগে না। এই কথা শুনে কাফেরগুলো মোহাম্মকের ব্যক্তিগত 'সোনা দানা' 
ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। এই কারণেই মৃত্যুকালে মোহাম্মকের কাছে কোনো 'সোনা 
দানা' ছিল না। নিতান্তই 'ধন সম্পদ'হীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে মোহাম্মক। 


লেজ কাটা শেয়াল সবাইকে লেজ কাটতে বলবে এটাই স্বাভাবিক । তাই মোহাম্মকও 
তার উম্মকদের (উম্মত+আহাম্মক) বলে যায়, কোনো মুমিন বান্দা ঘরে 'সোনা দানা' বা 
'ধন সম্পদ' রেখে মরে গেলে ভেস্তে যাবে না। তাই তারা যেন সব যেন বিলিয়ে দিয়ে 
তার পরে মরে। কিন্তু মুমিনরা মোহাম্মকের কথার মূল অর্থটা ধরতে পারে নি, তারা 
বৃথাই পার্থিব ধন আর সোনা দানা দান করে যায় সারা জীবন! মোহাম্মকের জীবনের 
এই চাপাটা কোনো কাজে লাগলো না! 


৩৭ 


দুগ্না দুগ্ী 
২০ অক্টোবর, ২০১২ 


একটু ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা থাবা বাবা'র সচিত্র স্ট্যাটাস: 


"বাংলাদেশের যা অবস্থা, কদিন পরে পার্বতী বিনতে হিমাবত মানে দেবী দুর্গা, সরস্বতি 
বিনতে শিব ও লক্ষ্মী বিনতে পার্বতীকেও বোরখা পরে মর্তে আসতে হবে আর মণ্ডপের 
ব্যাকস্টেজে বসে বাঁদী মারফত পূজা গ্রহনে বাধ্য হবে... কারণ দেশের সংখ্যাগুরুদের 
ইমান খুব সেলেটিভ।" 


৩৮ 


পবিত্র কোরানে বর্ণিত পৃথিবীর আকার ৮ এপ্রিল, ২০১১ 


মুসলমানদের যে কোন দোজকে ঠাঁই হবে, সেটা নিয়ে 
আল্লা-তালাও কনফিউজড, কারণ সাতটার বেশী নাকি 
দোজক বানায় নাই আল্লা! কোরানে স্পষ্ট লেখা আছে 
যে, চাঁদ আর সূর্য একটা আরেকটার পিছু ধাওয়া 
আল্লা পৃথিবী তৈরী করেছেন চ্যাপ্টা বিছানার মতো, আর তাতে পর্বত স্থাপন করেছেন 
পেপারোয়েট হিসেবে (যাতে তার বায়ুত্যগের কারণে বিছানার চাদর উড়ে না যায়)। 


মুসলমানরা এমন একটা অকাট্য যুক্তি ফেলে যে কী সব উলটা-পালটা কথায় বিশ্বাস 
করা শুরু করেছে... পৃথিবী নাকি গোল, সূর্য নাকি সারাক্ষণই ভ্বলতে থাকে, চাঁদের 
নাকি কোনো আলোই নাই, তার ওপর কী নাফরমানী কথা... পৃথিবী নাকি সূর্যের 
চারদিকে ঘোরে। সব হলো এসব ইহুদী আর খ্রিষ্টান শয়তানগুলার কাজ। ওরা তো 
দোজকে যাবেই, মুসলমানদেরও সাথে নিয়ে যাবে। 


আফসোস... ম্যাগেলান খালি খালি মরে গেল মিথ্যে প্রমাণ করার জন্য, উলটা তার 
ভাগের হুর-গেলমানগুলাও হারালো! 
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৩৯ 


৮ মে, ২০১১ 


আর কইছ না রে, ভাই! ্ 
মুনকার-নাকির আহে নাই দেইক্কাই কেমুন জানি 


সন্দ হইছিল। সারা জীবনে এমুন গুয়ামারা আর 
খাইছি না রে, ভাই! 


ভাইরে, সারা জীবন আল্লা-বিল্লা কইরা অনে ঘুদি দেহি 
আল্লা বইলাই কেউ নাই, তাইলে কেমুন লাগে? 


হৃস্বরসবাক্যবাণ - ৪৮ 

২৬ জুলাই, ২০১২ 
হাত পা ভাল করে ধুয়ে, সুন্দর ও পরিষ্কার জামাকাপড় পরে, কণ্ঠে দরদ ঢেলে, সুরে- 
সুরে, ছন্দে-ছন্দে হত্যা-ধর্ষণ-লুটপাট করার জন্য উস্কানি দেয়া, গালাগালি করা ও অন্যের 
চৌদ্দপ্ুষ্ঠি উদ্ধার করাকে কোরান তেলওয়াত বলে! 


8০ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নূরানী চাপা শরীফ - ০৪ 
২৪ জুলাই, ২০১২ 


চাপা-০০৯ 
(গিল্লাত ক্ষুর ব্যবহার মাকরুহ হবার কারণ) 


বনি জিল্লি-ই-ইত গোত্রের তখন খুব বাড় বাড়ন্ত। আল্লার রাসুল প্রতিদিন নিয়মিত বাল 
ফালাইতে বলায় তাদের তখন খুব দাম। কারন একমাত্র তারাই গিল্লাত রেজর আর 
ক্ষুরের একমাত্র পরিবেশক । তারা তখন বেশ পয়সাওয়ালা পাবলিক, তাই কাফের 
হইলেও রেজর সাপ্লাই বন্ধ হয়ে যাবার ভয়ে মোহাম্মক তাদের আক্রমণ করে নাই। 
ওই দিকে তাদের গোত্রাধিপতি আল বালা-আল-আক বিন আব্দুল আজাজি ইবনে আবুল 
বাড়া-আল-আক ইবনে আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা 
বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদম এর 
৪ বছর বয়সী কন্যার রূপের কথা তার সম্পদের সুবাসের মতোই ছড়িয়ে গেল। 


মোহাম্মক তখন বাল ফালানোর ওয়াজিবে ভঙ্গের ভয়ে বনি জিল্লি-ই-ইত আক্রমন 
করতে পারছে না, আর তাদের সম্পদ ও টাকা পয়সার কথাও সহ্য করতে পারছে না। 
কিন্তু তাদের গোত্রাধিপতি আল বালা-আল-আক বিন আব্দুল আজাজি ইবনে আবুল 
বাড়া-আল-আক ইবনে আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা 
বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদম এর 
৪ বছর বয়সী কন্যা ক্ষুরাইমা বিনতে আল বালা-আল-আক বিন আব্দুল আজাজি ইবনে 
আবুল বাড়া-আল-আক ইবনে আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খতনা বিন আব্দুল জিল-ই- 
ইতা বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন 
আদমের রূপের কথা তার কানে পৌঁছানো মাত্র তার কোমরের কাছে বুদ্ধির ঝিলিক 


৪১ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


ঝলক দিয়ে উঠলো, ইমান খাড়ায় গেল। সাথে সাথে দুনিয়াতে তার জেবরায়েলের 
সাবস্টিটিউট আবু বকরীরে দূত পাঠায় দিল যে, আল্লার আদেশে সে ক্ষুরাইমা বিনতে 
বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খতনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর 
কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদমকে উম্মকের মাতা করতে চায়। আল 
ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর 
কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদম প্রস্তাব পাইয়া শয্যাশায়ী হইয়া পরলো। 
সে ঠিকই টের পাইলো যে, মোহাম্মকের নে'কু' নজর তার কন্যা আর টাকাপয়সার 
দিকে পড়ছে, যেই ভয়টা সে তার বাপ আব্দুল আজাজি ইবনে আবুল বাড়া-আল-আক 
ইবনে আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা বিন......(পুরাটা 
বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদমের মৃত্যুর পর থেকে 
করে আসছে। অনেক ভেবে সে একটা বুদ্ধি বের করলো। সে ঘোষণা করে দিল: 
তাদের গোত্রের একটা রীতি আছে, তাদের গোত্রের মেয়েদের বিয়ে হয় যার বাল 
সবচেয়ে বড় তার সাথে, আর আগামী ৪০ দিনের মধ্যে সবাই যেন স্বশরীরে ও স্ববালে 
তার বাল-আ-খানায় তশরীফ রাখে। 


আবু বকরী ব্যবসায়ী মানুষ, তাই বাড়ি ফেরার আগে এক ফাঁকে আবিসিনিয়ার নিকটবর্তী 
বন্দরে কিছু দাসী বান্দী কিন্যা ইয়েমেনের উপকষ্ঠীয় এক নগরে সেগুলা বেইচ্যা বাড়ি 
আইস্যা মোহাম্মকরে এই সুসংবাদ দান করলো। মোহাম্মক দেখে, হায় হায়, ৪০ দিনের 
মইধ্যে ২২ দিন তো শেষ। তাই সে তার শঙ্খের চেয়ে ধার টুলের চেয়ে সুক্ষ গিল্লাত 
ক্ষুর ব্যবহার বন্ধ কইরা দিল। তার ৩০ অশ্বশক্তির ডাণ্তাগোড়ার ৯০ অশ্বশক্তির বাল 
তরতর করে বাড়া শুরু করলো। 


৪২ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


নির্দিষ্ট ৪০ দিনের দিন মোহাম্মক তার আ-হাঁটু ল্ষিত বাল ও আবু বকরীরে নিয়া বনি 
জিল্লি-ই-ইত গোত্রের প্রধান আল বালা-আল-আক বিন আব্দুল আজাজি ইবনে আবুল 
বাড়া-আল-আক ইবনে আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা 
বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদমের 
বাড়ি যাত্রা করলো। পথে সে দেখলো এক লোকের বাল তার তুপের (আরবীয় 
আলখাল্লা) নিচ দিয়া মরুর তপ্ত বালি ঝাড় দিতে দিতে যাইতেছে। দেখে তার দেলটা 
মোচড় দিয়া উঠলো। আরো কিছুদূর গিয়া দেখে, আরেক লোক তার বাল তুপের তলা 
দিয়া বাইর কইরা গলায় তিন পচ দিয়া যাইতেছে। নিজের দুঃখ সংবরণ করে মোহাম্মক 
বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খতনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর 
কাহিনী শেষ হবে না)..ইবনে কাবিল বিন আদমের বাল-আ-খানায় উপস্থিত হইলো । 
এখানে উপস্থিত হইয়া তার আকেলগুড়ুম হয়ে গেল। বালে বালে বালুময় উঠান ছেয়ে 
আছে। কয়েকজন আবার তাদের সুলফ্বিত বাল দিয়া ঘুড়ি উড়াইতেছে। মোহাম্মক 
আল্লার বি-ই-চি বিন চুন্নত-ই-খৎনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা বিন......(পুরাটা বলা ধরলে 
আর কাহিনী শেষ হবে না)...ইবনে কাবিল বিন আদমের সাথে বিয়া দিতে পারবে না। 
তাই সে ফিরা আসার আগে এক ঘুড়িওয়ালারের জিগাইলো, এ বাল পেলে-পুষে বাল 
করতে তার কয় দিন লাগছে। এ বাল-ঘুড়েশ্বর ছিল কানে খাটো, সে মোহাম্মকের প্রশ্ন 
না বুঝে উত্তর দিন ৪০ দিন, সে মনে করে থাকতে পারে, মোহাম্মদ তারে কবে খবরটা 
পাইছে সেটা জানতে চাইছে। 


মোহাম্মক বাড়ি ফিরতে ফিরতে চিন্তা করলো যে, সেও যদি ৪০ দিন আগে খবরটা 
পাইতো, তাইলে বাল বড় করতে না পারলেও অন্তত একটা পরবালা জোগাড় কইরা 


৪৩ 
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আক ইবনে আল্লার বিই-চি বিন চুন্নত-ই-খতনা বিন আব্দুল জিল-ই-ইতা 
বিন......(পুরাটা বলা ধরলে আর কাহিনী শেষ হবে না)..ইবনে কাবিল বিন আদমরে 
উম্মকের মাতা বানাইতে পারতো! তখনই সে সিদ্ধান্ত নিল যে সপ্তায় প্রতিদিন গিল্লাত 
ক্ষুর এস্তেমাল করার বিধান আসলে দরকার নাই, অন্তত ৪০ দিন পর্যন্ত গিল্লাতে ভ্যাবার 
স্থগিত রাখা যায়। সেই থেকে ৪০ দিন পর্যন্ত বাল না ফালাইলেও আল্যাফাক ঠাডা বর্ষণ 
করবে না বলে চাপা ঝাইড়া দিল! 


* প্রাসঙ্গিক ছবিটি জোগাড় করে দিয়েছেন আল্লামা শয়তান। 


যা 


॥ 
৬১০৬ 


8৪ 


৪ এপ্রিল, ২০১২ 


ডি 


চারজন মানুষ, একজন একটি বিবাহিত দম্পতির সন্তান, একজন গভীর প্রেমে আবদ্ধ 
কিন্তু অবিবাহিত যুগলের সন্তান, একজন ধর্ষণের শিকার একটি অসহায় মেয়ের ধর্ষিত 
হবার ফলাফল, শেষজন এক যৌনকর্মীর সন্তান। এই চারজন মানুষের মধ্যে পার্থক্য 
কোথায়? আমাদের সমাজ এই চারজন মানুষের মধ্যে শেষের তিন জনকে অবৈধ বলে 
ঘোষনা করেছে। কেন? কারণ শেষের তিনজনের মা-বাবার মধ্যে কোনো বৈবাহিক 
সম্পর্ক নেই। 


আমাদের সাহিত্য থেকে শুরু করে সমাজ সবাই সন্তানজন্মের প্রক্রিয়াটাকে খুব সুন্দর 
করে ভালবাসার চাদরে মুড়িয়ে আমাদের সামনে উপস্থাপন করে। বলা হয়, দু” জন 
মানুষের ভালবাসা থেকে সন্তানের জন্ম হয়। ভালবাসা ছাড়া সন্তান জন্ম দেয়া সম্ভব 
না। এই চাদর মুড়ি দেয়া সত্যের সংজ্ঞায় ধর্ষিতা মেয়েটির সন্তান কি তাহলে মিথ্যে? 
অবিবাহিত একটি যুগল, যারা নিজেদের প্রচণ্ড ভালবাসা নিয়ে একটি সন্তানের জন্ম 
দিয়েছে, তাদের সন্তান তাহলে সত্য নয় কেন? শুধু বিয়ে নামের একটা সামাজিক 


৪৫ 
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আচারের অভাবে? আর সন্তানজন্মদানের পরে তাদের প্রেমকে অবৈধ বলারই বা যুক্তি 
কোথায়? 


বিয়ে হলেই সেখানে খুব ভালবাসা থাকবে, তার কি কোনো ধরনের নিশ্চয়তা আছে? 
এখনো অগণিত বিবাহিতা মেয়ে প্রতি রাতে তাদের স্বামী দ্বারা ধর্ষিত হয়। স্বামীর দ্বারা 
ধর্ষণের শিকার হওয়া মেয়েটি যখন তার ধর্ষক স্বামীর ওরসে সন্তানের জন্ম দেয়, তখন 
তাকে বৈধতা দেয়ার যুক্তি কী? সেও তো একজন ধর্ষিতার সন্তান। 


এখনো আমাদের সমাজে বাড়ির বৌদের স্ত্রী হিসেবে একটা অদৃশ্য বা অব্যক্ত ভূমিকা 
আছে। সেটা হলো তারা স্বামী বলে একজন পুরুষের যৌনক্ষুধা মেটানোর একটা যন্ত্র, 
বিনিময়ে মেয়েটা স্বামীর কাছ থেকে খাওয়া-পড়া-থাকার সুবিধে পায়। একজন প্রচলিত 
যৌনকর্মীর সাথে এই মেয়েটার পার্থক্য একটাই, একজন যৌনকর্মীকে এক-এক সময় 
এক-একজন পুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে হয়, আর এই মেয়েটিকে সারা জীবন একজন 
পুরুষের শয্যাসজ্গিনী হিসেবই কাটাতে হয়। একজন যৌনকর্মী যেমন আমৃত্যু তার আবদ্ধ 
জায়গায় শুধু দেহদান করে বন্দী জীবন কাটায়, এই মেয়েটিও তাই। তাহলে তার 
সন্তানের সাথে যৌনকর্মীর সন্তানের পার্থক্য করা কেন? 


মসজিদের ইমাম নির্বাচন করা প্রসঙ্গে কিছু সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা আছে। অবৈধ প্রেমের 
ফল, বেশ্যার ছেলে, যুদ্ধশিশু ও ধর্ষণের ফলে জন্ম নেয়া অবাঞ্ছিত কেউ ইমাম হতে 
পারবে না। তাহলে বিয়ের নামে ধর্ষণের শিকার মেয়েটির সন্তান কি মসজিদের ইমাম 
হতে পারে? ভাত-কাপড়ের বিনিময়ে যে-মেয়েটি তার জীবন বিকিয়ে সারা জীবন স্বামী 
নামক একটা মানুষের যৌনচাহিদা মেটায়, তার ছেলে কি মসজিদের ইমাম হতে পারে? 
আর বাবা-মায়ের প্রচণ্ড ভালবাসা নিয়ে জন্ম হওয়া ছেলেটি, যার বাবা-মায়ের মধ্যে 
বিবাহ নামক সামাজিক বন্ধনটি ছিল না, মসজিদের ইমাম হতে তার দোষটাই বা 


কোথায়? 
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ধর্ম ৮5 কর্ম 
৫ সেপ্টেম্বর, ২০১১ 


আত্তিকগন বলে ডেকে 
তোরা কেন প্রতিদিন 
বকে বকে “গডহীন' 
দিস মনে কষ্টটা এঁকে? 


বলে নাস্তিক জবাবে, 
তোরা যদি যাস মরে 
আল্লার ধ্বজা ধরে 
(মোরা) কেন বদলাবো স্বভাবে! 


আমাদের নাই কোন ধর্ম 
নাই কোন ঈশ্বর বর্ম, 
মানব সেবায় রত 
বিজ্ঞান করে ব্রত 
আমাদের কাছে বড় কর্ম। 


৪৭ 


২৫ জানুয়ারি, ২০১২ 


(কদিন আগে স্টিফেন হকিং এর জন্মদিন গেল... হায়াত শেষ হয়ে গেলেও স্টিফেন হকিং এখনো দিব্যি 
বেঁচে আছেন। তাই আল্লা ক্ষেপে গিয়ে এই সুরাখানা আমার ওপর নাজিল করেছেন... বলেন আমিন!) 


শপথ উটমুত্রের, (যাহারা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে) তাহাদের জন্য রহিয়াছে নিশ্চিত 
মৃত্যু যাহা আমি (তাহাদের জন্য) নির্ধারণ করিয়াছি। 


তাহারা শীঘই মমৃত্যুমুখে) পতিত হইবে, যাহা তাহারা ভীত হয় ও মুখোমুখি হইতে চায় 
না। 


আর যাহারা প্রশ্ন করে সময় লইয়া ও স্থান লইয়া যাহা আমি স্বীয় আরশ স্থাপনের জন্য 
সৃষ্টি করিয়াছি (তাহাদিগের জন্য) রহিয়াছে পঙ্গৃত্বের ব্যাধি যাহা (তাহাদের পক্ষে) এড়ানো 
সম্ভব হইবে না। 


৪৮ 


অতঃপর তাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হইবে যাহা আমি তাহাদের জন্য নিশ্চিত করিয়াছি 
এবং তাহাদের নেতা ইস্তিবান আল-হাকিম এর জন্য রাখিয়াছি সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাধি যাহার 
কথা (সে স্বীয় জবানে কাহাকেও) বলিতে পারিবে না অথবা তাহার যন্ত্রণার কথা। 


অতঃপর যৌবনেই সে (রোগাক্রান্ত হইয়া) চলৎশক্তি রহিত হইবে ও নিশ্চিত মৃত্যুযুখে 
পতিত হইবে। 


তথাপি তাহার মৃত্যু [নির্দিষ্ট সময়ের আগে) হইবে না ও তাহাকে আরো কষ্ট উপভোগ 
করাইবার জন্য আমি তাহাকে অনন্তকাল বাঁচাইয়া রাখিব। 


নিশ্চয়ই মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন (চিরকাল) বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সৃজন 
করেন নাই, তাই আল-হাকিমও নিশ্চয়ই কোনো একদিন মৃত্যুবরণ করিবে। 


(কিন্তু জানিয়া রাখ) তাহার বালাই যাহা আমি (শুধু তাহারই জন্যই) পাঠাইয়াছি, তাহা 
জাহেল ও বাতেন দুনিয়ার কোন হেকিম নির্ণয় করিতে পারিবে না। 


উহারা প্রতিবার (তাহার মৃত্যুর) ভবিষ্যদ্বাণী করিবে যদিও তাহাদের এসব (ভবিষ্যদ্বাণী) 
আমি পূর্বেকার ন্যায় নস্যাৎ করিয়া দেই। 


কারণ হায়াত ও মউতের একমাত্র মালিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এবং তাহার ওপর 
অন্য কেউ (ভবিষ্যৎ বলিতে) পারে না। 


আল্লাহ প্রতিবার (আল-হাকিমের) হায়াত বাড়াইয়া যাইতেছে। 

তথাপি (তাহারা) বোঝে না আল্লার মহত্ব ও শক্তি। 

উপরন্তু সে (শয়তানের প্ররোচনায় ও কালো যাদুর দ্বারা) আমার সৃষ্টি ও অস্তিত্ব লইয়া 
(পূর্বেকার ন্যায় পৃণঃপৃণঃ) প্রশ্ন করিয়া যাইতেছে। 


৪৯ 
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তাহারা কি বোঝে না (তাহার জীবনরক্ষাকারী যন্ত্রের মতো) আল্লাহও সত্য! 


আল-হাকিম ও তাহার অনুসারীরা কি দেখে না আল্লাহ কী করিয়া ইহুদী ও নাসাদের 
মাধ্যমে (তাহার জীবন রক্ষাকারী) যন্ত্র বানাইয়া পাঠাইয়াছে, তবু তাহারা (আমার আমার 
অস্তিত্বে) অস্বীকার করে! 


তবে হে রাসুল, আপনি (মুমিনদিগকে ধৈর্য ধারনের) সুসংবাদ প্রদান করুন এবং 
(তাহাদিগের জন্য রহিয়াছে) অনন্ত জান্নাত ও পুরস্কার । 


মুমিনগন, তোমরা (আল-হাকিমের) দীর্ঘ জীবন দেখিয়া বিভ্রান্ত হইয়ো না। 


নিশ্চই সে একদিন তাহার পূর্ব নির্ধারিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইবে (যাহা আল্লাহ) তাহার 
জন্য নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছেন সৃষ্টির আদিতে। 


হে মুমিনগন, তোমরা (আল্লার ক্ষমতা লইয়া) সন্দেহ করিও না এবং (আল-হাকিমের 
মৃত্যু লইয়াও) বিভ্রান্ত হইয়ো না! 


আল-হাকিম সেই দিন মৃত্যুবরন করিবে যেই দিন আমি তাহার জন্য নির্ধারন করিয়া 
রাখিয়াছি এবং তোমরা (মহান আল্লায় তা-আলার ওপর) ইমান রক্ষা করিবে। 


যদিও আমি জানি তোমরা প্রায়শই (শয়তানের চালে) বিভ্রান্ত হও, (শয়তান) 
তোমাদিগকে অন্ধ করিয়া দেয়। 


কিন্তু তোমরা কি দেখ না যাহারা (আমার অস্তিত্ব লইয়া) প্রশ্ন করে আমি তাহাদের নেতা 
আল-হাকিমকে নাপাক অবস্থায় জড় বস্তুর ন্যায় অপমানকর (যান্ত্রিক আসনের ওপর) 
স্থান নির্ধারন করিয়া রাখিয়াছি। 


৫০ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


তোমরা কি বোঝ না ইহা আমি (তাহাদের নেতার জন্য) দুনিয়ার শাস্তি স্বরূপ 
পাঠাইয়াছি? 


অতঃপর তোমরা কী করিয়া ভুলিয়া যাও যে সে (তাহার প্রভু শয়তানের সাহায্য লইয়াও) 
তাহার অক্ষমতা কাটাইয়া উঠিতে পারে না। 


নিশ্চয়ই আল্লাহ শয়তানের ওপর ক্ষমতা ধারণ করেন। 
মুমিনগন কি করিয়া অস্বীকার করিবে (আল্লার কুদরত)! 


তাহারা তো (তাহাদের স্বীয় চক্ষে) দেখিয়াছে কী করিয়া আমি ধীরে ধীরে তাহাকে 
বিকলাঙ্গ করিয়াছি, অতঃপর তাহাকে আবার (সীমিত শক্তি দিয়া) চলার শক্তি দিয়াছি। 


ঠিক যেভাবে (হে রাসুল) আপনাকে দিয়া চন্দ্র দ্বিখগ্তিত করাইয়াছিলাম! 
ইহাই কি তোমাদের (মৃত্যুর পরে আবার) পুনর্জাগরণের প্রমাণ নয়? 


তোমরা কি অস্বীকার করিতে পার যে (ইস্তিফান আল-হাকিম) তাহার জবান ব্যাবহার 
করিয়া (তাহার কুফরি বাক্য) বলিতে অক্ষম? 


তথাপী (শয়তান) তাহাকে ভাব প্রকাশ করিবার নিমিত্তে যন্ত্রগনক তৈয়ার করিয়া দিয়াছে 
যাহাতে সে (মহান আল্লার বিরুদ্ধে) গ্রন্থ প্রকাশ করিতে পারে। 


কিন্তু হে মুমিনগন, (তোমরা নিশ্চিত জানিয়া রাখ যে) শয়তানও আল্লারই সৃষ্টি। 
এবং আল-হাকিমের গ্রন্থপ্রকাশ সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অবগত, উহা আমি অনুমোদন না 
করিলে সে (প্র্থপ্রকাশ) করিতে পারিত না। 


৫১ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


সুতরাং আল-হাকিম ভল্লার সৃষ্টি) ছাড়া বাঁচিয়া থাকিতে পারিবে না। 


তথাপি তাহারা কেন (শয়তানের প্ররোচনায়) আল্লাকে অস্বীকার করে ও স্বীয় গ্রন্থাবলী 
রচনা করে যাহা আমি বুঝিতে অক্ষম। 


হে ইমানদারগন, (নিশ্চয়ই) আমি সর্ববিষয়ে জ্ঞানী ও (আমার) অজ্ঞাতে কিছুই ঘটে না। 


আমিই কি সেই ব্যক্তি না যে (তোমাদিগের জন্য) রাসুল মনোনয়ন করিয়া প্রেরণ 
করিয়াছি ও (সেই সাথে) আল-হাকিমকেও, যাহাতে তোমরা হক ও বাতিলের মধ্যে 
পার্থক্য করিতে পার? 


তোমরা কি অস্বীকার করিবে যে আমি পূর্বকালের ন্যায় (বর্তমানেও) সফলকাম হইবো 
না? 


অতঃপর (হে মুমিনগন) তোমরা তোমাদিগের জন্য নির্ধারিত গ্রন্থ ছাড়া আর সব গ্রন্থ 
অস্বীকার করো ও তাহাতে অগ্নিসংযোগ কর। 


(যদিও আমি যা চাই না) তাহা তোমরা কখনোই ধ্বংস করিতে পারিবে না। 


আল্লাহ যেমন কোরান সংরক্ষণ করেন, ঠিক সেইরূপ অন্য অন্য কুফরি কিতাবের সহিত 
আল-হাকিমের গ্রন্থও তিনিই রক্ষা করিবেন যাহাতে (তোমরা ভবিষ্যতে) সাবধান হও। 


এবং এইরূপ গ্রন্থ রচনা ও পাঠ হইতে (নিজেরা) বিরত থাক ও (অন্যান্যদেরও) বিরত 
রাখ । 


যদি তোমরা (তাহা করিতে) ব্যর্থ হও তবে (তাহাদিগকে) হত্যা করো যাতে তাহারা 
কুফরী পথে গমন করিতে না পারে, যদিও সমস্ত হায়াত ও মওতের মালিক আল্লাহ। 


৫২ 


(হে মুমিনগন) আমি তোমাদের আল্লার সেই সুসংবাদ প্রেরণ করিয়াছি যে (তোমাদের 
জন্য) জানাতে আমি রাখিয়াছি সুমহান মর্যাদা, আরাম আয়েশ ও ৭২টি কুমারী হুরী ও 
ং্য কচি বালকের ন্যায় ধপধপে গেলমান। 


যাহাদিগের সহিত তোমরা চাহিবামাত্র যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে সহবত করিতে 
পারিবে। 


অতঃপর তোমরা আল্লার প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া একমাত্র তাহার ইবাদাত কর ও স্থীয় 
স্ত্রী ও কন্যাদিগের (গোপনাঙ্গের) হেফাজত করো । 


এবং (তাহাদিগকে ব্যবহার কর) তাহাদিগের মধ্যে যাহাদিগকে (তোমাদিগের জন্য) বৈধ 
করেছি। 


নিশ্চই তাহারা তোমাদিগের জন্য শষ্যক্ষেত্র স্বরূপ । 
(তোমরা নিশ্চই জান) আল্লাহ সবার উপর দয়াশীল। 
আল্লাহ (তাহার) শত্রুদের জন্যও এক ও একাধিক পত্র ও সন্তানাদি রাখিয়াছেন। 


এমনকি আল-হাকিমের জন্যও, যদিও তাহারা তাহাদের পূর্ববর্তীদিগের ন্যায় 
(অনন্তকাল) জাহান্নামের আগুনে পুড়িবে। 


নিশ্চই আল্লাহ মহান ও আল-হাকিম ও শয়তানের ওপর কর্তৃত্বকারী প্রভু ও আল-হাকিন 
নিশ্চয়ই কোনো একদিন মৃত্যবরণ করিবে। 


৫৩ 


দ্বীনের নবীর স্বভাব ২০ অক্টোবর, ২০১১ 


দ্বীনের নবীর স্বভাব 

তার তীব্র কামুক শিশ্ন | 
তাতে ফেল মেরে যায় কৃষ্ণ! 
তার তিরিশটি হর্স পাওয়ার 
তার লক্ষ্য নারী খাওয়ার, 
ছড়ানো তার পেশা!!! 


৫৪ 


খরিষ্টায় টমেটো ও বিনোদন-বিন-মমিন 


১৭ জুন, ২০১২ 


এতোদিন জানতাম যে পশুপাখিদের মধ্যে হারাম হালাল আছে, মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ- 
খিষ্টান আছে, এখন দেখি সাকসজীও সাম্প্রদায়িক... টমেটো নাকি খিষ্টান ফল এবং তা 
খাওয়া হারাম - ঘোষণা দিয়েছে মিসরের ইসলামিস্ট আযাসোসিয়েশন। কারণটা অনুমান 
করে নিন ছবিটা দেখে: 


৩০৯০৯ 


2১5 এত এএ 0 আও 


1. 49৩ ৬৯০০০ খাও 


৬১3 ৪১৩ ওই এআ ০৬০ 
5 ০০ 4119৯ সি 


তো ওপরের লিঙ্কটায় একটা ইজিপশিয়ান ফেসবুক পেইজের ঠিকানা ছিল, সেখানে 
গিয়ে পেলাম এই ছবিটা: 


৫৫ 


মজা করে ছবিটা আমার ফে-বু দেয়ালে শেয়ার করে দিলাম... সাথে সাথে একজন 
একটা ইসলামিক নামও দিয়ে দিল... "কারাইস্তান ইবনে রুন-আল-দুআ"... একজন 
এসে অনুমতি চাইলো একটা মুমিনীয় পেইজে এটা শেয়ার করে মুমিনদের ইমানদণ্ডের 
জোর দেখবে। 


দিয়েও দিল, এক ঘন্টায় ১৫৭টা লাইক, তিনটে শেয়ার । আমি অবাক... রাতে দেখি এ 
পেইজ থেকে ছবিটা মুছে দিয়েছে। যা হোক, স্্রীন-শট রাখা ছিল। 
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মমিনেরা আছে বলেই দুনিয়ায় এতো বিনুদুন! 
৫৬ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


১৪ মে, ২০১১ 


সহীহ উনিশীয় ছ'নেট 


১৮ জুন, ২০১২ 


হইতে (ইহা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের সহীহ ভার্সান) থেকে বাহির হইলো । ইহুদী নাসারা ও হিন্দু 
কবিরা (অয়াস্তাগফিরুল্লাহ) নাকি ছনেট লিখিত। তাহাতে ১৪ টি আয়াত থাকিত, প্রতি আয়াতে 
১৪ খানা করিয়া হরফ। কিন্তু তাহা কোনোক্রমেই সহীহ ছনেট হইতে পারে না, কারণ তাহাতে 
ভেস্তী সংখ্যা ১৯ নাই। তাই আল্যাপ্যাকের অশেষ মেহেরবানীতে অবশেষে দেরীতে হইলেও 
দুনইয়াতে আসিল সহীহ ছনেট। ইহাতে ১৯ খানা আয়াত ও প্রতি আয়াতে ১৯ খানা হরফ। 
যদিও ইহা হিন্দুয়ানী জবানে লিখিত, কিন্তু আল্যাপ্যাঁক সবাই বুঝিতে পারে এমন ভাষা এস্তেমাল 
করিতে ফরমাইয়াছেন, তাই ইহা বাঙ্গালা জবানে লিখিত। 


ইহা যে আল্ল্যাপ্যাকের আরশ হইতে সরাসরি নাজিলকৃত, তার আরো প্রমাণ ইহার 
আয়াতগুলানের পহেলা হরফ লইলে প্রথম আয়াতখানা পাওয়া যাইবে, বলেন আলহামদুলিল্লাহ!" 


৫৭ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


কোরানের কথা খুব ফানি, মুমিন মানতে নারাজ 
নেয়ামত চায় খোদা পানে যদি পাওয়া যায় হুরী 
রইবে না আর জমিনে তারা অরুচি বিবিতে, বুড়ী। 


কতো রাত তারা স্বপ্ন দেখে হুর গেলমান সরাবে, 
থাকুক ঘরে চারেক বিবি, খোদারেই শুধু ডরাবে। 


খুশবু ঝরছে মুখের গন্ধে, থাকতে পারে না কেউ 
বছর ধরে মোনাজাত করে খোদা নামে ভেউ ভেউ। 


ফারিয়াদ করে (ফরিয়াদ নয়, তাতে কাফেরী গন্ধ), 
নিশ্চই খোদা আদেশ করেছে নামাইতে তার স্ন্ধ! 


মুখেতে দাড়ি মোচটা ছাটা, টাকনুর ওপর জামা, 
মিনারে আজান শুনলে সবে দিতে যায় গ্রুপে হামা, 
নবীর নামেতে বেয়াদবী হলে কল্লা তাদের নামা! 


মানুষে মানুষে ভাই ভাই, এটা কে বোঝায় তাদের। 
তেনাদের কাছে মূল্য বেশি মুমিন ভ্রাতার পাদের! 


নাজায়েজ কাজ বলে কিছু নেই, সব বলেছে ধর্মে 
রাহাজানী খুন কিন্বা ধর্ষন, খোদা আছে তার বর্মে। 
জগৎ জুড়ে হেন অপরাধে অরুচি হয় না কর্মে! 


৫৮ 


সুরা আল-ব্লগ 


নাধিল হয়েছে থাবা বাবা'র ওপরে ২৯ জানুয়ারি, ২০১২ 


হে রাসুল, (আপনি মুমিনগনকে) সুসংবাদ প্রদান করুন, তাহারা যেন ধৈর্য ধারণ করে 
ও নিশ্চয়ই (তাহার পুরস্কার স্বরূপ) তাহারা জান্নাতে প্রবেশ করিবে ও আল্লার নিকট 
হইতে প্রতিশ্রুত ৭২টি হুরী পাইবে ও অসংখ্য কচি গেলমান। 


জমিনে যেখানে আমি (তাহাদিগকে) সাময়িকভাবে পাঠাইয়াছি, তাহারা যেন সেইখানে 
কোনোরপ স্থায়িত্বের চিন্তা না করে। 


কারণ আমি (তাহাদের) চিরঞ্ীবী করিয়া পাঠাই নাই এবং নিশ্চয়ই জান্নাতের জীবনই 
অনন্তর স্থায়ী হইবে। 


জমিনের সকল কিছুই আল্লাহ তাহার নেক-বান্দাদিগের জন্য সৃজন করিয়াছেন। 


এবং জেমিনের ওপর) ভারী পর্বত স্থাপন করিয়াছেন যাহাতে তাহারা নিরাপদের জমিনে 
বিচরণ করিতে পারে ও বকরী চড়াইতে পারে। 


৫৯ 
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হে রাসুল, তাহারা কি দেখে না যে আল্লার রাসুল নিজেও একজন মেষপালক? 


তথাপী কেন তাহারা আল্লার তৈয়ারী জমিনে মেষ চারণ ছাড়িয়া কাফেররদিগের তৈয়ারী 
(আন্তর্জালীয়) ক্ষেত্রে বিচরণ করে? 


তাহারা কি জানে না যে, কাফেরদিগের (আন্তর্জালীয়) ক্ষেত্র মিথ্যা ও অস্তিত্বহীন? 
তাহারা কি করিয়া আল্লার সৃষ্টি ব্যতীত কিছুকে সত্য বলিয়া মানিয়া লয়? 


(তাহাদিগকে) যখন আল্লাহ প্রশ্ন করিবেন যে আল্লাহর জমিন ছাড়িয়া তাহারা কোথায় 
বিচরণ করিত, তখন তাহারা কি জবাব প্রদান করিবে? 


তাহারা কি সেই মিথ্যা ক্ষেত্র অন্য অন্য মুমিনদিগকে দেখাইতে পারিবে? 


হে রাসুল, (আপনি তাহাদের) এই বলিয়া সাবধান করিয়া দিন, তাহারা যে কোন কিছুই 
বিনা প্রমাণে বিশ্বাস না করে ও নিরাকার ও অদৃশ্য আল্লার ওপর পূর্ণ ইমান বজায় 
রাখে। 


কারণ একমাত্র আলাহ এবং কোরানই সকল সত্যের আকর ও সমস্ত সৃষ্ট বস্তর প্রমাণ। 
যদিও আমি তোমাদিগকে আল্লাহ ও তার মালাইকাতুন ও জ্বীন জাতীকে দেখিবার ক্ষমতা 
প্রদান করি নাই। 


(মুমিন বান্দাগন) নিশ্চই ইয়াহুদী ও নাসারাদিগের প্ররোচনায় মিথ্যা (আন্তর্জালীয়) ক্ষেত্রে 
প্রবেশ না করে, নিশ্চই জাহান্নামের আগুন দুনিয়া হইতে সহস্রগুণ ভয়ঙ্কর। 


এবং (প্রকৃত মুমিনগন) নিশ্চই আল্লার ওপর বিশ্বাস রাখে, এবং আল্লায় ব্যাতীত আর 
কে দুনিয়ার সত্য ও সকল (আন্তর্জালীয়) মিথ্যা ক্ষেত্র তৈয়ারীর ক্ষমতা রাখে? 


৬০ 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


তথাপী (আন্তর্জালীয়) ক্ষেত্রে তোমাদিগের বিচরণ সীমিত করো, ও যাহারা অধিক বিচরণ 
করে তাহাদিগবে বাধা প্রদান করো ও আল্লার মহিমা ও হুরীদিগের সুন্দর দেহবল্পরীর 
ংসা করো। 


যদিও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জ্ঞাতসারে কাফের ও মুশরিকদিগের সকল কর্মকাণ্ড 
ও (আন্তর্জালীয়) ক্ষেত্র তৈয়ারী হইয়াছে ও আমি তাহার সকলি অবগত তাহার পরেও 
(মুমিনদিগের জন্য) আমি আমি তাহা নিষিদ্ধ করিয়াছি। 


তোমরা নিশ্চই জানিবে কাফিরদিগের তৈয়ারী ক্ষেত্র তো তাহাদিগের মিথ্যা প্ররোচনার 
জন্যই ব্যবহৃত হইবে ও (তোমাদিগকে) বিভ্রান্ত করিবে। 


নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়েই অবগত ও তাঁর অজ্ঞাতে কিছুই ঘটে না। 


অতঃপর আমি তোমাদের জন্য আন্তর্জালীয় ক্ষেত্র ও ব্লগিং নিষিদ্ধ করিয়াছি, নিষিদ্ধ 
করিয়াছি ছাইয়া নিকের) ছন্মবেশ। 


কারণ তাহারা তোমাদিগের ডান এবং বাম হস্তের অধিকারে । 
তাই তোমরা নিশ্চই তাহাদিগের ছলনায় ভুলিবে না ও ছন্মবেশ ধারণ করিবে না। 
কারণ যে কেউ তোমাদের ওপর অধিকার স্থাপন করিতে উদ্ধত হইতে পারে। 


তথাপী তোমরা যদি (ছদ্মবেশী কাউকে) দেখিতে পাও (তাহাদের) বারণ করো ও 
তাহাদের ওপর উপগত হও যেমন আমি তোমাদিগের জন্য জান্নাতে হুরী ও গেলমান 
বরাদ্দ করিয়াছি। 


নিশ্চই জাকারবার্গ একজন ইয়াহুদী ও শুকরদের অন্তর্গত 


৬৯ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


আল্যার কী কুদরত! 
১৫ জানুয়ারি, ২০১২ 


ই বুঝলা কুদ্দুছের মা, আল্লায় তুমার 
এ মেয়ারে ফর্দা দিয়াই ফাডাইছে! 
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হুম্বরসবাক্যবাণ - ৪৩ 
৪ জুন, ২০১২ 
১. 
জন্য? টিলা-কুলুখের ব্যবস্থা নেই বলেই কি তারা 'অপবিত্র'? 
২. 
ঘুষ লেনদেন পাপ, কিন্তু ঈশ্বরকে ভেট দেয়া পুণ্য! 
৩. 
সবাই সুস্থ হয় আল্লার রহমতে, ডাক্তারের কোন কৃতিত্ব থাকে না! 


৬২ 


হাতের নাগালেই। রঞ্জনদা »-২৪% উদ্ভাবন করে আমাদের জন্য এক অপার সৌন্দর্যের 
জানালা খুলে দিয়াছেন। 


থাবাঞুবর্মকারী 


হাদিসঃ-[উক্ত স্ত্রীর সোন্দর্য ও উজ্জলতা এমন হবে যে,] পোশাক 
ও অলংকার ভেদ করে তার হাড়ের মজ্জা পর্যন্ত দেখা যাবে। 


বেহেস্তী সানি লিওন। ভেস্তে গিয়া কে এই হুরী থুক্কু হরর শো দেখতে চান হাত তোলেন, 
অন্যকেও হাত তুলতে বাধ্য করেন... আমরা দেইখা হাসতে হাসতে কুটি কুটি হই। 
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ঈশ্বরের চর দখল 
৩ সেপ্টেম্বর, ২০১২ 


নতুন জ্ঞান মানেই নতুন কিছু জানা, আর 
নতুন কিছু জানা মানেই নতুন নতুন প্রশ্ন আর 
ঈশ্বরের উত্তর দিতে না পারা, আর উত্তর 


ঈশ্বরের ভয় থেকে মুক্ত অবার মানে হলো 
ঈশ্বরের উপাসনা না করা। 


অক্সিজেন ছাড়া প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব না। ঠিক তেমনই উপাসনা ছাড়া ঈশ্বরেরও অস্তিত্ব 
নেই। মানুষের উপাসনা না পেলে ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটে, তাই বেঁচে থাকার জন্য ঈশ্বর 
মানুষের থেকেও বেশী মরিয়া। একজন মানুষ মরে গেলেও তার বংশধর থাকে, কিন্তু 
ঈশ্বরের মৃত্যু ঘটা মানে নির্বংশ হয়ে যাওয়া । তাই বেঁচে থাকার যুদ্ধ মানুষের থেকেও 
ঈশ্বরের জন্য বেশি কঠিন। 


মানুষের উপাসনা পাবার জন্য ঈশ্বরের যুক্তি একটাই: তিনি সবকিছুর শ্রষ্টা। আর সেটা 
বিশ্বাস করাবার জন্য পথ মাত্র দু'টি: একটা হচ্ছে লোভ আর একটা হচ্ছে ভয়। ঈশ্বর 
প্রথমে তার উপাসনা করার জন্য মানুষকে লোভ দেখান। তার উপাসনা করলে এটা 
দেব, ওটা দেব; মানুষের আরাধ্য সব জিনিস। আর লোভে যদি কাজ না হয়, দেখানো 


৬৪ 


হয় ভয়। আর এই পুরো প্রক্রিয়াটা চালানোর জন্য একটি বিধান দেয়া হয়। সেই 
বিধানের বাইরে যা-ই থাকে, তার সবই অন্যায় ও অনৈতিক । আর বিধানের ভেতরের 
সব কাজ ঠিকমতো করলেই লোভনীয় সব জিনিসপত্র পাবার হাতছানি । আর বিধানের 
বাইরের কাজ করলে ভয়-ভীতি দেখানো শুরু হয়ে যায়। 


উক্তি মনে থাকার কথা, "এরা যতো বেশি পড়ে, ততো বেশি জানে, ততো কম মানে"; 
রাজা মশাই জ্ঞান ও উপাসনার মাঝের মূল সূত্রটি ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি তার 
প্রজাদের বেশি পড়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়, আর পড়তে না পেলে জানার রাস্তাও বন্ধ। 
প্রজা যতো কম জানে, ততোই তাদের ঘাড়ে আরো বেশি করে চেপে বসা যায়। 


আমাদের ঈশ্বরও এই কথাটি জানেন। তাই ঈশ্বরের বিধানে জ্ঞান অর্জনের সীমা বেঁধে 
দেয়া হয়েছে। ঈশ্বরের দেয়া বিধানে একমাত্র যে-জ্ঞানের চর্চা করতে বলা হয়েছে, সেটা 
হলো ঈশ্বর সংক্রান্ত জ্ঞান। ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরের জ্ঞান, ঈশ্বরের ক্ষমতা, ঈশ্বরের বিধান 
ইত্যাদির বাইরে জ্ঞানচর্চা করা ঈশ্বরের দেয়া বিধানে নিষিদ্ধ। যে-কোনো নতুন জ্ঞান 
ঈশ্বরের বিধানে নিষিদ্ধ। কেন? কারণ নতুন জ্ঞান মানেই নতুন কিছু জানা, আর নতুন 
কিছু জানা মানেই নতুন নতুন প্রশ্ন আর ঈশ্বরের উত্তর দিতে না পারা, আর উত্তর দিতে 
ভয় থেকে মুক্ত করার সম্ভাবনা, আর ঈশ্বরের ভয় থেকে মুক্ত অবার মানে হলো ঈশ্বরের 
উপাসনা না করা। 


মানুষ যতো কম জানে, ঈশ্বর ততোই তার ঘাড়ে চেপে বসে সিন্দবাদের ভূতের মতো। 
মানুষ যখন কাঁচা মাংশ খেত, তখন আগুন তার কাছে অপার্থিব একটা জিনিস। ঈশ্বর 
তাকে আগুনের কাছে যেতে মানা করে দিলেন। বললেন, ওটা মানুষের জন্য নিষিদ্ধ। 


৬৫ 
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মানুষকে আগুন থেকে দূরে রাখা হলো। তার পর এক সময় মানুষ আগুনকে ইচ্ছে 
মতো জ্বালাতে শিখে গেল। ঈশ্বরের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া আর কিছুই করার 
থাকলো না। আগুন জ্বালানোর জ্ঞানটা যখন সবার হাতে পৌঁছে গেল, তখন ঈশ্বর 
বললেন যে, তিনিই তো তার পোষ্যদের জন্য আগুন পাঠালেন তাদের আরামের জন্য। 
মুর্খ মানুষ বললো "আহা... ঈশ্বর কতো মহান'! 


মানুষের জন্য ঈশ্বরের রূপ নিয়ে প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ । তাই মানুষ সেটা করে না, ঈশ্বরের 
ভয়ে। কিন্তু স্বভাবের দোষে মানুষের প্রশ্নে জর্জরিত হয়ে তার পালানোর পথ খুঁজে না 
পেয়ে ঈশ্বর চন্দ্র, সূর্য ইত্যাদি দেখিয়ে বললেন যে, সেগুলোই ঈশ্বরের রূপ। মানুষ 
ভাবলো, "আহা... ঈশ্বর কতো সুন্দর"! কিন্তু একটা সময় মানুষ জেনে গেল যে সেগুলো 
ঈশ্বর না, চন্দ্র-সূর্যের রূপ আবিষ্কার করে বসলো সে। ঈশ্বর দেখলেন সমূহ বিপদ 
উপস্থিত। ঈশ্বর চন্দ্র-সূর্য দখল করে বসলেন। বললেন, আরে, ওরা তো আমারই সৃষ্টি। 
আমি তো তোমাদের জন্যই তাদের বানিয়েছি। 


তিনি তার বিধান সংশোধন করে দিলেন। বলে দিলেন যে, মানুষের থাকার জায়গা, 
জন্য । মানুষ আবার খুশী হয়ে গেল, "আহা... ঈশ্বর কতো সদয় ।" 


বেয়াদব মানুষ তখন প্রশ্ন করে যে, রাতে সূর্য আর দিনের বেলায় চাঁদ কোথায় যায়? 
ঈশ্বর দেখেন, মহা বিপদ! বলে দিলেন যে, ওরা তখন আমার সিংহাসনের নিচে বিশ্রাম 
নেয়! মানুষ প্রশ্ন করে, পৃথিবী কিসের ওপর আছে? ঈশ্বর উত্তর দেন, তারা একটা 
ষাড়ের শিং-এর ওপরে আছে ইত্যাদি। মানুষও ঈশ্বরের ক্ষমতার কথা ভেবে খুশি। 


একটা সময় মানুষ ঈশ্বরের বিধানে দেয়া সীমা ভেঙ্গে আরো জ্ঞান অর্জন করলো । তার 
জন্য বিষপানে মৃত্য, আগুনে দগ্ধ হয়ে মৃত্যু, গৃহবন্দী হয়ে মৃত্যু ইত্যাদি অনেক কিছু 
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সহ্য করতে হয়েছে। তার পরেও মানুষ জ্ঞান অর্জনের পথে এগিয়ে গিয়েছে। অর্জিত 
জ্ঞান সবার মাঝে ছড়িয়েও দিয়েছে। হাজার বছরের একচ্ছত্র রাজত্বকে এক তুড়িতে 
বাহিনীকে আদেশ দেন, "এই ব্যাটারা! যা, দখল কর"! লাঠিয়াল বাহিনী গিয়ে জ্ঞান 
প্রাকৃতজনে ছড়িয়ে যাবার আগেই দখল করে নিল। কি সেই জ্ঞান? সৌরজগৎ, মহাকাশ, 
নক্ষত্র ইত্যাদি। ঈশ্বর সেই জ্ঞানের আলোকে তার বিধান আপডেট করলেন। আকাশ- 
বাতাস ও মহাকাশের আলোকে তার অবস্থান ঢেলে সাজালেন। তার পর সেটা ছড়িয়ে 
দিলেন সবার মাঝে, তখন সবাই ভাবলো, "দেখেছো, ঈশ্বরের কতো ক্ষমতা । তিনি 
সেই সাত আকাশের ওপরে বসে কতো কিছু দেখেন!" 


তার পর কতোদিন কেটে গেল, কতো কিছু হলো, কতো জ্ঞান যোগ হলো মানুষের 
জ্ঞানভাপ্তারে। দখল করতে করতে এখন ঈশ্বরের লাঠিয়াল বাহিনীও ক্লান্ত। ছোটখাট 
কিছু হলে সেটা ছেড়ে দেয় সাব কন্রাক্টে। সেই সাব কক্ট্রাক্টরেরা তখন বিজ্ঞানের 
ছোটখাট আবিষ্কার দখল করে দেয়। আর বড় কোনো জ্ঞান আবিষ্কার হলেই কেবল 
এখন ঈশ্বরের এলিট ফোর্স আসে সেটা দখল করতে। 


এলাকার মোড়লদের মতো, ছোট খাট খাল-বিলে চর জাগলে তেমন গা করেন না, কিন্তু 
পদ্মার চর দখল করতে যায় তাদের খাস লাঠিয়াল বাহিনী। এই যেমন এখন ঈশ্বর 
দখলের চেষ্টা করছেন অচিন্তনীয় মহাবিশ্বের এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত রহস্যসমূহ। 
সৌরজগতের তুলনায় এটা একটু বেশীই বড়। তাই পুরনো বিধানে চলছে না। মানুষ 
বেমক্কা প্রশ্ন করে তাকে বিপদে ফেলে দিচ্ছে। তবে ঈশ্বর হাল ছাড়ছেন না, পদ্মার চর 
বলে কথা, সেটা তো দখল করতেই হবে! 


হীরকরাজ পাঠশালা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কী বোকা । পাঠশালা বন্ধের রাস্তা এখন 
বন্ধ, ঈশ্বর তাই পাঠশালা দখল করে নিয়েছেন! কী চালাক! 
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নূরানী চাপা শরীফ - ০৫ 
২৮ জুলাই, ২০১২ 


চাপা-০১০ 


আরব দ্যাশের বনি-অমুক গেরামের মাইনষ্যের আছিল মদের কারবার । মদ বেইচ্চা 
কাফেরগুলানের ট্যায়াহয়সা আল্লায় দিলে ম্যালা কম না। হেইদিগে মোহাম্মগের আল্যায় 
হ্যারে কিচ্ছু দিতেছে না... আর খাদিজার ট্যায়াহয়সাও বেডি মরার পরে মোহাম্মগে 
ভাইঙ্গা খাইয়া লাইছে। হের লাইগ্যাওই মোহাম্মগ আল্লার কতায় বনি-অমুক গেরাম 
দহল অইরা ফালাইলো এগদিন। 


গেরামের বেডাইন্তেরে মাইরা লাইলো কোফায়া। হের পর হের সাহাবীরা জাগ্গুরদা 
হড়লো মদের বতুন্ডির উরফে। খায়া খুইয়া টাল অয়া গেল সবতে। হের অরে সবতে 
মিল্লা টাল অইয়া গেরামের সব বেইড্ডাইন আর ছেরিমানুগুলারে শুরু অরলো গনিমতে 
ছহবৎ। কিন্তু টাল আছিলো বইল্লা আজল হরনের কতা কাউরই মনো আছিলো না। 


১০ মাস ফরে বনি-অমুক গেরামের মানু বিরান অইবো কই, ডাবলের উরফে রিডাবল 
অইয়া গেলোগা। মোহাম্মগ ফইল্যা বুছতারছে না কেমনে অইছে। ফরে সবটির কতা 
হুইন্যা যেসুমো বুচ্ছে মদ খাইয়া এই হব্বোনাশডা অইছে, হালায় ফতুয়া বানায়লাইছে 
যে মদ খাওন আল্লার ফছন্দ না। হেই সুমোখে মুসুলমানের মদ খাওন হারাম অইয়া 
গ্যাছে গা! 
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করোটিকল্প - ২১ 


গতকাল গোআ গ্রেপ্তারের সংবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
থাবা বাবা এই পোস্টারটি প্রসব করেছেন। 


£ ১ সে শা ক স্টিে ৩ অ] লা। জিন পর্যন্ত লুনা হাহ 
হারামজাদা, আমি উটের মুত্র খাওয়া চুন্নত কইরা দিছি, হুর, আপনের জানস ও* 


১ ১ ১টি ২৫০০০ কিল উটপাখির টারনিও এর লাইগ্যা 
আর তুই একটা উটপাখির আন্ডা সহ্য করতে পারস নাই! : কিন্তু উটপাখির 1 ডিমের টেরেনিং এর 


যাঃ দূরে গিয়া মর!!! 


মরার পর মহা উন্মাদ ও গেলমান আজম 
(এটা ফিউচার টেনস) 


৬৯ 


২৮ এপ্রিল, ২০১২ 


এ দেখা যায় তালগাছ 
এ তো তাদের গাঁ, 
এখানেতে বাস করে 
সব ছাগুদের ছা! 


এ ছাণুরা খায় কী, 
খুরমা-খেজুর চায় কি? 


খুরমা তারা খায় না 
কাঁঠালপাতা পায় না, 
একটা যদি পায় 

ঝাঁপায় পড়ে কুড়মুড়িয়ে খায়! 
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আজ তাঁর জন্মদিন 


সূর্যের আলোকতরঙ্গের শপথ... হে মানব সমাজ, তোমরা কি বিজ্ঞানের প্রেরিত 
বার্তাবাহক আইনস্টাইনের কথা শ্রবণ কর নাই! তোমরা কি চ-100? ভুলিয়া গিয়াছ? 
তোমরা কি জান না, বিজ্ঞানের মহান সূত্র এবং তত্বের প্রতি যাহারা বিমুখ হয় ও বিস্মৃত 
হয়, তাহারা পর্যন্ত আমার অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকে, যদিও সেটা তাহাদের প্রাপ্য নহে। 
নিশ্চয় বিজ্ঞানের অনুগ্রহ অসীম। তোমারা নিশ্চয়ই অবগত আছ যে, জ্ঞান ও যুক্তবুদ্ধির 
চর্চা আমার কাছে সবচেয়ে আদরণীয় এবং বিজ্ঞানচর্চকে আমি সকল কিছুর উর্ধ্বে 
মর্যাদা দান করিয়াছি! আর যাহারা জ্ঞান ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা সম্পর্কে বিমুখ হয়, কদর্য 
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আল্লাহ ও বিবিধ অশুভ ভগবানেশ্বরেরা তাহাদের প্রলুদ্ধ করে এবং তাহারা মিথ্যা ও 
ভুল পথে পরিচালিত হয়, যাহা কখনোই কাম্য নহে। 


তোমরা জানিয়া রাখ, হে মুক্তমনাগণ, আমি নিশ্চয়ই আলবার্ট আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানের 
সর্বশেষ বার্তাবাহক করিয়া পাঠাই নাই, যাহা অনেকেই ভাবিয়া লইয়াছিল, যদিও এই 
সকল ভাবনা-চিন্তা ও “শেষ কথা” বলিয়া বিজ্ঞানে কিছুর স্থান নাই এবং যে কোনো 
সময় যে কেউ ভুল প্রমাণিত হইতে পারে; যেমন আইনস্টাইনের মহান তত্বও এখন 
প্রশ্নের সম্মুখীন। অতঃপর সেই সকল সুত্রসমূহ নিজ নিজ যুক্তির বলে টিকিয়া থাকিলে 
সর্বদাই আমার সমর্থন লাভ করিবে। 


আলোর বর্ণালী ও নিউটনের তৃতীয় সুত্রের শপথ, আমি ঘোষণা করিতেছি যে, 
তোমাদিগের মধ্যে যে কেউ বিজ্ঞানের ধারক-বাহক ও বার্তাবাহক হইতে পার। মহান 
বিজ্ঞান সেই নিমিত্তে তাহার দ্বার সদা সর্বদা অবারিত রাখিয়াছে। তোমরা কি স্টিফেন 
হকিং-এর ব্যাপারে অবগত নহো? কী করিয়া এই মহান সাধক বাক- ও চলচ্ছক্তি রহিত 
হইয়াও নিজ যোগ্যতা ও বিজ্ঞানের সহায়তায় বিজ্ঞানের সকল মহান বার্তা প্রচার করিয়া 
যাইতেছে? ইহা কি মানব সম্প্রদায়ের জন্য চরম সুসংবাদ নহে? 


আমি তোমাদিগকে এই সুসংবাদ দিতে চাই যে, বিজ্ঞানের মহান সাধক আইনস্টাইনের 
জন্মতিখীতে তোমরা তাহার প্রদত্ত বার্তা ও তত্সমূহ লইয়া অধিক চর্চা ও আলোচনা 
কর, যাহাতে বিজ্ঞানের আলো ধর্মের নূরকে বিতাড়িত করিয়া বিশ্বজগৎ সমুজ্ল করিতে 
পারে! 


নিশ্চয়ই বিজ্ঞানের শক্তি অসীম ও শুভকর!!! 
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ঈদের চাঁদ 
২০ আগস্ট, ২০১২ 


সৌদী আরবে আজ ঈদ। রহিম কসাই তাড়াতাড়ি পাঁচটা গরু জবাই করে ফেললো। 
সৌদী আরবে ঈদ হইলে পরের দিন এইখানে ঈদ হবে এইটাই নিয়ম। রহিম মিয়া 
বিকালে গরু জবাই দিয়া ইফতারের পরে পরেই তার দোকানে ভাগা দিয়া বইসা গেছে 
-*" ঈদের দিন সবাই মাংস রান্ধে, তার বিক্রি হবেই। কিন্তু রহিম মিয়া দেখে মাংস 
কেউ কিনে না। সে একটু টেনশনে পইড়া গেল। কাহিনী তার মাথায় ঢুকতাছে না। 
ইফতারের ঘন্টাখানেক পরেও যখন কেউ মাংস কিনতে আইলো না, রহিম ভাই চিন্তায় 
পড়লো । মানুষ মাংস কিনে না কেন? পরের দিন ঈদ, কারো সেদিকে খেয়ালই নাই। 


রহিম মিয়া পোলারে দোকানে বসায়া বাইর হইয়া পড়লো কাহিনী দেখার জন্য । বাইর 
হয়ে মানুষের কথাবার্তা শুনে টের পাইলো যে, এখনো ঈদের চান্দ দেখা যায় নাই। 
তার মানে কাল ঈদ হবে না। রহিম মিয়ার মাথাটা চক্কর দিয়া উঠলো। তার পাঁচটা 
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ইন্ডিয়ান গরু... গাঁও গেরামের বাজার, কারেন্ট আইলেও ঠিকমতো থাকে না। মাঝে 
মইধ্যে মনে করায় দেওনের লাইগ্যা বেড়াইতে আসে। রহিম মিয়ার দোকানে ফ্রিজ 
একটা আছে, কিন্তু কারেন্ট থাকে না বলে সেটা পড়েই থাকে সারা বছর ৷ মাঝে-সাঝে 
পানি ঠাণ্ডা করা ছাড়া ওটার আর কোনো কাজ নাই। আর পাঁচটা গরু সেই ফ্রিজের 
মধ্যে ঢুকবে না। দিনেরটা দিনেই বিক্রি করে রহিম মিয়া। কিন্তু কাল ঈদ না হলে তার 
পাঁচটা গরু... সে আর চিন্তা করতে পারে না। 


তাড়াতাড়ি সে দোকানে গিয়া দশ কেজি মাংশ বাইন্ধা বাজারের মসজিদের পেশ ইমাম 
আলহাজ্ব মুফতী মাউলানা আল্লামা মোহাম্মদ জামাল আল আবু বকর আলাইহে 
ছাহেবের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইলো। হুজুর তখন তারাবীর জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। 
হুজুরের পায়ের কাছে মাংসের পোটলাটা রাইখা রহিম মিয়া লম্বা একটা সালাম দিয়া 
কইলো “হুজুর ঈদ মোবারক ।” 


হুজুর রিপ্লাইলো, “কী কও, আব্দুর রহিম? ঈদ মোবারক হইবো কেমনে? চাঁন দেহা 
যায় নাই তো এহনো!” 


শুইনা রহিম মিয়া আসমান থেইক্কা উষ্ঠা খাইয়া পড়ার ভান করলো । “কী কন হুজুর... 
পরের দিন আমাগো দ্যাশে ঈদ অয়।” 


হুজুর একটু রুষ্ট হয় রহিমের উপর, “চান না দেইখ্যা ঈদ হয় না আব্দুর রহিম, এখন 
বাড়ি যাও আর আল্লার রিজিক খাও। তারাওয়ীহর সালাতটা মসসিদে আইসা আদায় 
কইরা যাইও। এখন যাও, চাঁন দেখলে আইসা ঈদের মু-আনাকা কইরা যাইও । এখন 
যাও” ! 
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রহিম ঠিক এই সময় তার ট্রিক্সটা খাটায় ফালাইলো। “তা হুজুর, কাইল রোজা থাকলে 
আর মাংশ দিয়া কী করবেন, উন্ডা হুজুরাইনের উপরে পেরেশানী যাইবো । যাউকগা, 
আমি অহন যাই, তারাবীতে আপনের লগে মুলাকাত হইবো হুজুর” বলে মাংসের 
পোটলাটা তুলে রওনা দেয়। 


হুজুর পেছন থেকে ডাকে, “আব্দুর রহিম, তুমি ঠিক যান তো আজকা মদীনা 
মুনাওয়্যারায় ঈদ?” 


এহন আপনে কন চান না দেখলে ঈদ অয় না।” 


হুজুর চিন্তায় পড়ে, “তাঁরা জ্ঞানী মানুষ, তারা তাই কিছু বুইঝাই ঈদ করতাছে। তুমি 
গোস্ত রাইখা আমার লগে আস, দেখি কী করা যায়। কোনো জায়গায় চাঁন দেখা গ্যাছে 
কি না দেখি।” 


রহিম মিয়া মাংসের পোটলাটা রাইখা হুজুরের পেছন পেছন মসজিদ লাগোয়া একটা 
ছোট ঘরে যায়। এইটা হুজুরের দপ্তর কাম মসজিদ কমিটির “কিয়াসের জায়গা। 
মসজিদ কমিটির কয়জন মেম্বার এখনে বইসা চা-বিড়ি খাইতেছিল। হুজুররে দেইখা 
সবাই বিড়ি-বুড়ি লুকায় ফালাইলো। হুজুর কোনো দিকে না তাকায় কইলো, “আপনেরা 
জানেন যে আইজ মদীনা মুনাওয়্যারায় ঈদ?” 


মসজিদের এক মোতাওয়াল্লী কইলো “জ্বী হুজুর ।” 


“আপনেরা কেউ আমারে কইলেন না কেন কথাডা? আপনেরা জানেন না যে, হেরা 
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“হেরা তো চান দেইখাই ঈদ করতাছে, আমরা কি মদীনা মুনাওয়্যারার হেগো উপরে 
আমাগো ইমান হারায় ফালাইছি নাকি?” 


“কিন্তু হুজুর, আমাগো এইহানে চান না দেখলে কেমনে? ইসলামিক ফাউন্ডেশন তো 
কিছু কয় নাই।” 


“কী কন মিয়া, এই আওয়ামী জাহেলিয়াতের ফাইন্ডেশনের কতা আপনের কাছে নবীর 
রওজাথে বেশী ইমানী লাগে?” 


মুতাওয়াল্লীরা চিন্তায় পইড়া গেল। হুজুর তো কথা মিছা কয় নাই। হেরা তো চান 
দেইখ্যাই ঈদ করতাছে, তাইলে আমাগো সমস্যাডা কী? আরব দ্যাশ নবীর দ্যাশ, তাগো 
কতা বিশ্বাস না করা মানে তো মুনাফেকী করা । একজন সাহস কইরা মিন মিন কইরা 
কইলো, “হুজুর, তাইলে একটা মাইক আর রিক্সা ভাড়া করমু?” 


আপনেরা? এইডা এফতারের পরেই করনের কাম আছিল। যান, এক্ষনই মাইক পাঠায় 
দেন।” তার পরে রহিম কসাইয়ের দিকে ফিরা মোলায়েম স্বরে কপিলো, 'আর আব্দুর 
রহিম মিয়া, কাল ঈদের দিন মসসিদের এতিমখানায় একটা জেয়াফতের নিয়ত 
করছিলাম। পারলে কিছু দিয়া শরীক হইয়া যাইয়েন। পেয়ারা নবীও তো এতিম 
আছিলো, তাই নবীজীর লাইগ্যা খাছ দেলে কিছু করি আমরা...” বলতে বলতে পেশ 
হুজুর হাপুস নয়নে কান্দা শুরু করলো। 


রহিম মিয়া দোকানে গিয়া আরো ১৫ কেজি মাংস বাইন্ধা হুজুরের দরবারে পাঠায় দিল। 
তাতে তার দুঃখ নাই। কারণ, মাইকিং এর ঘন্টাখানেকের মইধ্যে তার সব মাংস বেচা 
শেষ... দামও একটু বেশিই পাইছে। কারণ অন্য কোনো কসাই বিকালে গরু জবাই 
দেয় নাই। 
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ধর্ম নামের দানব 
১৬ জানুয়ারি, ২০১২ 


পৃথিবীতে যা যা সুস্বাদু আছে 
যাহাই খাইতে আরাম, 
ইসলামে তার সকলই নিষেধ 
সকলই করেছে হারাম! 


যা কিছু রয়েছে অকল্যাণী 
সবকিছু যা-ই মন্দ, 
ইসলাম বলে, তাই কর সবে 
না রেখে মনেতে ধন্দ! 


শত-লাখ-কোটি মুসলমানকে 
ধর্ম নামের দানব 
করেনি তাদের মানব!!! 
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চাপা-০১১ 
মোহাম্মক কিছুতেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাছে না। কোনো একটা গোত্র 
ধ্বংস করার পরেও তাদের জনসংখ্যা দশমাস দশদিনের মাথায় কমপক্ষে দ্বিগুণ হয়ে 
যাইতাছে। কোনোভাবেই তার সাহাবীদের থামানো যাইতাছে না। দখল করা গোত্রের 
পোলাগুলারে বিনাশ করার পরে এরা তলোয়ার ধোয়ারও দরকার মনে করে না, তার 
আগেই গনিমতের মালের ওপরে ঝাপায় পরে । এমন করলে তলোয়ারে জং ধইরা যায়, 
এইটা কে তাদের বোঝায়! আল্লার দোহাই দিয়াও লাভ হইতাছে না। হইবো কেমনে? 
সাহাবীগো লিডার মোহাম্মক্কই তো তাদের পথপ্রদর্শক । তাই আল্লার দোহাই দেয়ার 
আর চেষ্টা করে না মোহাম্মক। কিন্তু সমস্যা হলো, স্ব-বৎস দুধেল উট ভাল দামে বেচা 
যায়, স্ব-বৎস দুধেল গনিমতের মাল কেউ নিতে চায় না। 


প্র্যাওইই মোহাম্মক এইটা নিয়া আল্লার দরবারে বিচার দিতো একটা ব্যবস্থা করার 
জন্য। তাই একদিন গিব্রাইল আইসা আল্লার শর্ট ম্যাসেজ দিয়া গেল। আল্লার ইচ্ছায় যে 
আসার সে আসবেই, মোহাম্মক শত চেষ্টা করলেও আটকাতে পারবে না। মোহাম্মক 
মনে মনে খেপলো... আল্লা এখন তার ওপরে কথা বলা শুর করছে। আল্লা মোহাম্মকের 
ওপর খোদকারি শুরু করছে; ব্যাপারটা তার পছন্দ হইলো না। তাই গিবাইলরে দিল 
কৃষ্ণ ঝাড়ি। হালায় সেই দুই হাজার বছর আগে ষোল হাজার গুপিনী লইয়া ফুর্তি 
কইরাও দ্যাশের জনসংখ্যা একজনও বাড়ায় নাই, আর সে আর তার সাহাবীরা একটা 
কইরা গনিমতে মাল এস্তেমাল করে, আর তাতেই গোডাউনের উন্টদ্বার খুইলা যায়। 
ফাক ম্যান... এমনে চলতে থাকলে ইনকাম কমতে কমতে জিরো হইয়া যাইবো বাজারে । 
রেপুটেশন লাল হইয়া যাইতাছে এমনিতেই । কৃষ্ণ পয়েন্টে গিব্রাইল কোন জবাব দিতে 
পারলো না। তবে মোহাম্মক অনুমান করলো যে, কৃষ্ণ আন্ডারএজ আছিল, হের খালি 
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জিনিসই খাড়াইতো, মাল পড়তো না, তাই জনসংখ্যা বাড়ে নাই। কিন্তু এইখানে তো 
কাহিনী অন্য। 


গিব্রাইল কৃষ্ণের খবর দিতে না পারলেও অন্য জিনিস আইনা দিল। আল্লায় তো ভবিষ্যত 
তার নামের মতোই লুইচ্চা। তারও মোহাম্মকের মতোই সমস্যা - জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ 
করা যাইতেছিল না। এমনে চললে তো রাজ্য ভাগ করতে করতে শেষে ঢাকার শাঁখারি 
পট্টি হয়ে যাবে, তাই শেষমেষ তার ডাক্তার ওরে পলিথিন এস্তেমাল করতে কইলো। 
আর পলিথিনের সাথে শুকরের চর্বি। গিব্রাইল আরো কইলো যে এই জিনিসই কালক্রমে 
কনডম হইছে। এই জিনিস নাকি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রনে অব্যর্থ। সাথে কইরা স্যাম্পলও 
আয়েশা বিবির ওপর একটা আ্যাপ্লাই কইরা আইলো । হেব্বি খুশি সে। সামনে বনু অমুক 
গোত্র জয়ের টাইম আসতাছে, এখানেই এইটা এস্তেমাল করতে হবে। গিব্রাইলরে এই 
জিনিসের একটা বড় অর্ডার প্লেস করে দিল, সাথে অগ্রিম হিসেবে দশটা উটের দড়ি 
অগ্রিম, ডেলিভারির পরে উটগুলা দেয়া হবে । কনডম ডেলিভারি না, উটগুলার ডেলিভারি 
হইলে। গিব্রাইল তক্ষুনি টাইম মেশিনে কইরা দৌড় লাগাইলো। 


মাস খানেক পরে বনু অমুক গোত্র দখলের পরে মোহাম্মক সবার তলোয়ার পরিষ্কার 
করাইলো আগে, তার পরে সাহাবীদের হাতে একটা কইরা বাঝ্স ধরায় দিল। নেক্সট 
কোন বাজারে কারে কতো ট্যাকায় বেচা যায় সেই হিসাব করতে করতে মাস খানেক 
কাইটা গেল, সাথে বাঝ্সও খালি। সবাই বাড়ি ফিরার প্রস্তুতি নিতাছে, দাসী বান্দি কোনটা 
তো সারা। গিত্রাইলের জিনিসে কাম হয় নাই। ভাত খাইতে গিয়া দেখে আচার শেষ... 
মর জ্বালা, আচার শেষ হইবো কেন? এই ইনভেস্টিগেশন করতে অবশ্য শার্লক হোমস 
লাগে না, নিজেরাই বুইঝা লইলো। কি আর করা, কম দামেই বান্দীর বেডিগুলারে 
ছাইড়া দিতে হইলো । আল্লা এসেমেস পাঠাইলো গিবাইল নেটুয়ার্কে, “কইছিলাম না যে, 
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যতোই পলিথিনের থইল্যা ব্যাভার করো না ক্যান যার আসার কথা, যেমনেই হোক না 
কেন, আমি তারে পাঠামুই। খিকয!” 


আসল কথাটা হইলো মাথামোটা নুনু-চিকন সাহাবীরা জানতো না কেমনে কনডম 
এস্তেমাল করতে হয়। সামান্য বুদ্ধি খরচ কইরা বাইর কইরা নিবো সেই ক্ষমতাও তাগো 
ছিল না। প্যাকেট খোলার কায়দা তারা জানতো না। মোহাম্মক তাদের খাবারের টিন 
ধরায় দিছে, মাগার টিন কাটার যন্তর দেয় নাই। জিনিস দিলেও এস্তেমাল করার কায়দা 
বইলা দেয় নাই। যদিও গিব্রাইল প্রতি বাক্সের সাথে তিন পাতার লিখিত খেজুর পাতার 
ইউজার ম্যানুয়াল দিছিল, কিন্ত নিরক্ষর উটমূর্খ সাহাবীরা সেগুলা প্যাকেট খোলার কাজে 
লাগাইতে গিয়া সবগুলা কনডম ফুটা কইরা ফালাইছে। আর ফুটা কনডমে কী হয় সেটা 
তো আর ব্যাখ্যা করা লাগে না। কিন্তু মোহাম্মক জানতো না এই কথা। সে ভাবলো 
আল্লার ওয়ার্নিং ফলে গেছে। আল্লা যারে পাঠাবে, সে দরকার হলে থইল্যা ভেদ কইরাই 
আসবে। 


আল্লা যারে আনবে বলে মনস্থ করছে, সে আসবেই । দরকার হইলে আল্লা নিজে আইসা 
কনডম ফুটা কইরা দিয়া যাবে। 


ভগ্মনোরথে এর পরে থেকে মোহাম্মক কনডমের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি কইরা দিল, 
বইলা দিল কনডম এস্তেমাল করা আর জণ হত্যা একই জিনিস। এমনিতেই বান্দীর 
বাজারে ভাল দাম তো পায়ই না, উলটা এই জিনিসের জন্য গিব্রাইলরে মাসে ১০টা 
খরচ হয় না। আর আল্লায় তো কইছেই যে, মুখ আইলে খানা খাইদ্যও আইবো। 
শেষমেশ আরবীয় আজলই ভরসা । তাই এর পর থেকে গনিমতে মাল এস্তেমাল করার 
আগে মোহাম্মক সবাইরে ওয়ার্নিং দিয়া দিত যে, “তোমরা আজল করতে পার, কিন্তু 
আল্লা যারে আনবে সে আসবেই”, কী দুঃখ থেইকা কথাডা কইতো সেটা তো আর 
কেউ জানতো না! মাসে মাসে দশটা কইরা উট, সেই কষ্ট কি সহজে ভোলা যায়! 
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নূরানী চাপা শরীফ _ ০৭ 
৬ আগস্ট, ২০১২ 


চাপা-০১২ 

হিমালয়ের চিপায় একটা দেবতা-ক্লাস-অডিটোরিয়াম বানাইছে হিমালয়ের দেবতারা । 
আর্কিটেক্ট স্বয়ং বিশ্বকর্মা স্থপতি। মহা সমারোহে নারিকেল, ঘটি ইত্যাদি ভেঙ্গে সেটার 
গৃহ থুক্কু মিলনায়তন প্রবেশ হলো শুভ লগ্ন দেখে। ব্রন্মার সাথে প্রধান অতিথি ছিল 
জিউস আর আমন। সব দেশের সব দেবতা আর ঈশ্বর হিমালয়ের চিপায় স্থাপিত স্বর্ণের 
মিলনায়তনে আমন্ত্রিত অতিথি । খালি আসে নাই আরবের আল্লা। আল্লার তিন কন্যা 
বাপ ডিগবাজী খেয়ে নাকি নিরাকার হয়ে গেছে। মোহাম্মক তারে বুঝাইছে যে, সে 
হইলো এক ও অদ্বিতীয় আর সেও সেই এক ও অদ্বিতীয় ভাব ধইরা বইসা আছে 
কাবাঘরের ছাদের এন্টেনার ওপর । অবশ্য আল্লার না আসাতে যে খুব একটা ক্ষতিবৃদ্ধি 
হইছে, তাও না। ওরে আজকাল কেউ আর পোছে না। 


গাব বেচা শেষ। আসলে জিউস বুঝাইছে যে সেও অলিম্পাসের পাদদেশে একটা 
ত্যান্ষিথিয়েটার বানাবে তারে দিয়ে, তাই বিশ্বকর্মা গাববাজী করে গেল স্টেজের ওপর । 
সাথে অবশ্য আশা আমনের মন্দির আর থরের প্রাসাদ রেনোভেশনের কাজটাও যদি 
পেয়ে যায়। যা হোক, বিশ্বকর্মার গাবের সাথে গল্পের কোনো সম্পর্ক নেই। বিশ্বকর্মার 
পরে শিব স্টেজে উইলো, এমনই প্রলয় নাচন দিল যে, বিশ্বকর্মার ডিজাইন আর্থকুয়েক- 
প্রুফ বলে সার্টিফিকেট পেয়ে গেল। 
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এর পরে শুরু হইলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নাচতে নামলো রম্তা আর উর্বশী । গাছের 
বন্ধল পরিধান কইরা এমনি ভারত নাট্যম নাচলো যে, জিউস পর্যন্ত দুইপাশে বসা বউ 
হেরা আর কন্যা এথেনারে লুকায় তিনবার ওয়াশরুম ঘুইরা আসছে। নাচের শেষের 
দিকে দ্রুততার জন্য যখন কটিদেশের বন্ধল উড়ু ছাড়ায় কোমরের ওপর উঠে যাচ্ছিল, 
তখনি অডিটোরিয়ামের পেছন থেকে একটা রাগান্বিত চিৎকার শোনা গেল, "লাড়ায়া 
দে..."; কিন্তু অনেক খুঁইজাও চিৎকারের উৎস খুঁইজা পাওয়া গেল না। 


অডিটোরিয়াম আবার ঠাণ্ডা হবার পর শুরু হলো এথেনা, হেরা আর আফ্রোদিতির ফ্যাশন 
প্লাস স্ট্রিপ শো। যে শো দেখে এ ব্যাটা ভেড়ার রাখান প্যারিসের মাথা আউলায় গেছিল। 
অবশ্য আজকের অনুষ্ঠানে প্যারিস তো দূরের কথা, কোনো মানুষই আ্যালাউড না, তাই 
আরেকটা যুদ্ধ লাগারও কোনো সম্ভাবনা নাই। যা হোক, তিনজনের ক্যাটওয়াকের শেষে 
স্ট্রিপ শুরু হইলো, এথেনা আর হেরার পরে আফ্রোদিতি বিবসনা হবার সাথে সাথে... 
"এ... লাড়ায়া দে..." তিন দেবী বিদ্যুতৎগতিতে নিজেদের বুক ঢাইকা স্টেজের পিছে গিয়া 
লুকাইলো। "এইসব আনকালচার্ড আফ্রিকান আর সাউথ আমেরিকান দেবতাগুলারে যে 
কে কইছিল দাওয়াত দিতে" বলে একটা গুঞ্জন উঠলো! কিন্তু লাভ হইলো না। কে যে 
কারে লাড়ায়া দিতে কইলো খুইজা পাওয়া গেল না। 


লাড়ানি ব্রেক শেষে আবার শুরু হইলো অনুষ্ঠান। শেষ পর্যায়, দি হট পিনাপ শো শুরু 
হবে। তিন আরব কন্যার সেক্সী লেসবিয়ান শো। অডিটোরিয়াম পুরা লক, ক্যামেরা তো 
দূরের কথা মাছিও যেন গলতে না পারে... হাজার হোক উজ্জা, মানাত আর লাত 
সম্মানিত দেবী। দেবতাকূলের অনুরোধে প্রাইভেট শো করতে রাজী হইছে, শুধুমাত্র 
এন্টারটেইনমেন্ট পারপাসে। তাদের শো শুরু হবার সাথে সাথে দেবতারা নড়েচড়ে 
বসলো। দেবীদের শুরু হলো চরম অস্বস্তি। তার পরেও সবার চোখ আল্লার তিন কন্যার 
ওপর। তিন বিবসনা দেবীর শীৎকারে অডিটোরিয়াম কাঁপছে। শুধু দেবতা কেন, 
দেবীদের অবস্থাও কাহিল। বোঝা যাচ্ছে ভলান্টারি হলেও এই শো তিন কন্যার ফিউচার 
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লাইফের জন্য ক্রুশাল। তাদের আর কাজের অভাব হবে না। দেবরাজ ইন্দ্র মতলব 
ভাঁজছে কেমনে এই তিনজনকে হিমালয়ে স্থায়ী করে রেখে দেয়া যায়, কার সাথে বিয়া 
দিলে সেও তার ভাগ পাইতে পারে... ! জিউস করুণ দৃষ্টিতে হেরার দিকে তাকায় 
দীর্ঘশ্বাস ফেলতে লাগলো । আমন আর ওডিন পাশাপাশি বইসা নিজেদের মধ্যে লাতের 
শেভড পিউবিক আর মানাতের হিয়ারি আন্ডার আর্ম নিয়া গবেষনা শুরু কইরা দিল, 
আর মনে মনে উজ্জার জিভের টেস্ট কেমনে নেয়া যায় মতলব খুঁজতে লাগলো। 


স্টেজের ওপর লাত, মানাত আর উজ্জার যখন চরম মূহুর্ত উপস্থিত সাথে অডিয়েলেরও 


জ্বলে উঠলো, খোঁজ দ্যা সার্চ শুরু হইলো কে তাদের স্ক্যান্ডাল রেকর্ড করার জন্য লুকায় 
ঢুকে পরছে। এই সুপার হট শো বাইরে বাইর হইলে কেলেঙ্কারী হয়ে যাবে, সেটা তো 
হতে দেয়া যায় না। স্টেজের ওপর তিন কন্যার যা অবস্থা, তাতে তারা ঠিক থামার 
মতো অবস্থায় ছিল না। তাই তাড়াতাড়ি করে বিশ্বকর্মা স্টেজের পর্দা ফেলে তিন হর্নি 
দেবীর প্রাইভেসির ব্যবস্থা করে দিল ঠাণ্ডা হবার জন্য। 


মিনিট তিনেকের গরু খোঁজার পরে লাড়ানির পাবলিকরে পাওয়া গেল। এক কোণায় 
আধা অন্ধকারে আল্লা বইসা আছে। যেহেতু নিরাকার, তাই হাত পা মাথা নাই। খালি 
মোহাম্মক। আল্লার না, নিজের। আর সে জন্যই আল্লারে চরম মুহুর্তে চিল্লানি দিতে 
হইছিল। এমন অশালীন আচরন কোনো দেবতাই আশা করে নাই। এমনই আনকালচার্ড 
অডিয়েস যে কি না নিজের মেয়েরে দেখেও... এমন অডিয়ে্স থাকার চেয়ে কোনো 
অডিয়েস না থাকাই ভাল। তার ওপর নিজে আসছে তাই না, সাথে কইরা একটা 
মানুষও নিয়া আসছে তার ঈমান ঠিক রাখার জন্য। সবাই মিল্লা আল্লা আর সাথে 
মোহাম্মকরে চিরকালের জন্য বাইর কইরা দিল লাথি দিয়া। এই অপমান আল্লা বা 
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মোহাম্মদ কোনোদিন ভোলে নাই। দুঃখে আল্লা পৃথিবী ছেড়ে সাও আসমানের আগায় 
চলে গেল, আর মোহাম্মক রাগে দুঃখে অপমানে কাফের মারা শুরু করলো। 


দে..." বইলা তলোয়ার নিয়া ঝাপায় পড়তো । কালক্রমে অনেক কিছুই বিবর্তিত হয়। 
"লারায়া দে" কথাটারও বিবর্তন হইছ... কালক্রমে পরিবর্তন হতে হতে আজকে আমরা 
যা শুনি তা হলো "নারায়ে টাকবির...। 


রাস্তায় এভাবেই পড়ে ছিল রাজিবের লাশ (ইনসেটে) রাজিব 


(থাবার মৃত্যুর পরে এক অনলাইন-মহারথীর মহার্ঘ মন্তব্য ছিলো এরকম: কিবোর্ডের 
মাধ্যমে কারোর অনুভূতিতে আঘাত দেয়া আর চাপাতি দিয়ে কারোর শরীর ক্ষতবিক্ষত 
করার ভেতরে কোনও তফাত নেই। তাই কি? হায়! এমন কথা তো মানায় অশিক্ষিত 
(বা কুশিক্ষিত অর্থাৎ মাদ্রাসাপাস), বুদ্ধিমত্তার নিম্নস্তরবাসী ধর্মবাজদের নোংরা মুখে! 
অথচ, থাবা বাবার কিবোর্ডের মূল লক্ষ্য মানবিক মানুষের নির্মাণ | 
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নূরানী চাপা শরীফ - ০৮ 
১১ আগস্ট, ২০১২ 


চাপা-০১৩ (সিয়াম সাধনার ইতিবৃত্ত) 

সে অনেক কাল আগের কথা। আরবের লোকেরা তখন আল্লাকে ভুলিয়া গিয়াছিল। 
ভোলে নাই কেবল একজন, মহামতি মোহাম্মক। তাহাও খোদাতালা তাহাকে জেত্রাইল 
প্রেরণ করিয়া উত্তম-মধ্যম সহযোগে ইয়াদ করাইয়া না দিলে তাহারও আল্লার কথা 
ইয়াদ করিতে বেগ পাইতে হইতো। তা সেইবার জেব্রাইলের মধ্যম উত্তমরূপে খাইয়া 
তাহার ভয়ানকরূপে বাহিরে বালিয়াড়ির আড়ালে যাইবার বেগ চাপিয়াছিল কি না 
আমাদিগের নিশ্চিত জানা নাই, তবে তাহার বৃদ্ধা পত্রী খাদিজা হইতে বর্ণিত যে, সেবার 
পর্বত-পাদদেশ হইতে ভেড়া লইয়া ফিরিবার পর সবরী থুকু পেয়ারা নবী বেশ কিছু 
দিবস শয্যাশায়ী ছিলেন। যাহা হউক... তাহার বেশ কিছুদিন গত হইবার পর আজিকার 
এই কাহিনীর আরম্ত। 


হেরা গুহায় জেব্বাইলের উত্তম-মধ্যম খাইয়া মোহাম্মদের আল্লার কথা মনে পড়িয়াছিল 
বটে। আধুনিক বাংলা ও হিন্দি চলচ্চিত্রের মাথায় ডান্ডার বাড়ি খাইয়া ইয়াদ্দাশ ফেরত 
আসিবার গল্প বোধ করি ১৪০০ বৎসর পূর্বের মোহাম্মকের উত্তম-মধ্যম খাইবার ঘটনা 
হইতেই আসিয়াছে। তবে স্মৃতি ফিরাইবার ক্ষেত্রে উত্তম-মধ্যম যে কীরূপ কার্যকর, তাহা 
মোহাম্মকের ঘটনা হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়। সেই স্মৃতি এমনই বলশালী 
হইয়া ফেরত আসিয়াছিল যে, মোহাম্মক তাহার বাকী জীবন আল্লার শবরী কলা হিসাবেই 
কাটাইয়া দিবার নিমিত্তে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিল। তবে তাহার আল্লার দূত 
হইবার সমস্ত আয়োজনই এক কথায় ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইয়া যাইতে বসিয়াছিল তাহার 
পত্রী খাদিজার উপস্থিতিতে । খাদিজা তাহার পতিনবীকে হস্তে রাখিবার নিমিত্তে তাহার 
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সমস্ত কথাই বিনা বাক্যব্যায়ে মানিয়া লইয়াছিল ঠিকই, তথাপি তাহার কথায় কদাচিৎ 
বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে । আর মোহাম্মক যেইরপ প্রায়শই তাহার ব্যবসায়িক তহবিল 
তছরূপ করিত, তাহাতে তাহার আল্লার সাক্ষ্যও খুব একটা কার্যকরী হইতে পারিছেলিন 
না। অপর হস্তে খাদিজা প্রেমময় পত্রী হইলেও বিষয়বুদ্ধিতে ছিলেন খুব কড়া । পতিনবী 
মোহাম্মককে পরমাত্মীয় বলিয়া ক্ষমা করিবার পাত্রী খদিজা ছিলেন না। তাই প্রতিবারই 
সে তহবিল হোক চাই কি ভেড়ার পাল, তছরপের দায়ে মোহাম্মককে শাস্তি পাইতে 
হইতো। তা সে পিঠে হালকা পাদুকা বৃষ্টি নতুবা পানাহার রহিতকরন। 


সেইরূপ একদা মোহাম্মক পত্রী খাদিজার অনুমতি ব্যাতিরেকে আস্ত একপাল উট আল্লার 
পথে উৎসর্গ করিয়া বসিয়াছিল, যদিও তাহার কোন চাক্ষুষ প্রমান উপস্থিত করিতে ব্যর্থ 
হওয়ায় খাদিজা তাহাকে শাস্তিস্বরূপ এক চন্দ্রকাল দিবাভাগের পানাহার রহিত করিয়া 
প্রেরনে নিষেধাজ্ঞা জারী করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, দাসীদিগের ওপরেও মোহাম্মকের 
নিকট না যাইতে করা হুকুম জারি করিয়া দিয়াছিলেন। তাই খাবার ও দাসী উভয় 
হইতেই মোহাম্মক বঞ্চিত হইতেছিল। দিবাভাগ ব্যতীত পানাহার ও দাসীর 
সমভিব্যাহারে কোনো নিষেধাজ্ঞা খাদিজার নির্দেশ নামায় না থাকিলেও খাদিজা 
মহাম্মকের কর্মকাণ্ডের প্রতি কঠিন পর্যবেক্ষনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহাতে 
মোহাম্মক বেজায় বেকায়দায় পড়িয়াছিল।। খাদ্যে তাহার সেনরশিপের সহিত খাদিজাকে 
গোপন করিয়া কচিৎ-কদাচিৎ দাসী নতুবা বগ্নি উম্ম-হানীর সাহচর্য লাভের সুযোগও 
রহিত হইয়া বসিল। 


এমতাবস্থায় শিশ্লের ক্ষুধা চাপিয়া রাখিতে পারিলেও আরবস্থলীর ক্ষুধা নিবারণ ক্রমশ 
কঠিন হইয়া যাইতেছিল। সূর্যাস্তের পরে ও নিদ্রাপূর্বক আহার ব্যতিত অন্যরূপ আহারের 
অভাবে মোহাম্মক উদরে প্রস্থরবন্ধনি লইতে বাধ্য হইয়াছিল। তথাপী তাহার ক্ষুধা 
নিবারনে অন্যরূপ সমস্ত উপায়ও খাদিজা রহিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। এমতাবস্থায় 
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রাত্রি দ্বিপ্রহরে লোকচক্ষুর অন্তরালে চুপি চুপি খাদিজার হেঁসেল হইতে চৌর্যবৃতি ব্যতীত 
আর কোন গত্যন্তর ছিল না। 


কিন্তু কথায় যেরূপ বলিয়া থাকে যে, মোহাম্মকের বিংশ রজনী ও খাদিজার এক, সেরুপ 
শাস্তির বিংশত রজনী দ্বিপ্রহরে মোহাম্মক খাদিজার হস্তে রঞ্জিত হস্তে ধরা পড়িয়া গেল। 
তাহাতে লোক জানাজানিও কম হইলো না। ঘৃহের অভ্যন্তরে কোনোরূপ মান-সম্ত্রম 
কোনোকালেই মোহাম্মকের ছিল না, কিন্তু মক্কা নগরীর জনগণের নিকট আল্লার একমাত্র 
সেবকরূপে তাহার বিশেষ পরিচিতি বজায় ছিল। তাহার ওপর মোহাম্মকের গোপন 
কারোবার হিসেবে একখানা অর্থের বিনিময়ে আমানত-গাহ বিশেষ খ্যাতিপ্রাপ্ত হইয়াছিল 
ও তাহার গুডউইল হিসাবে তাহার কপালে আলামিন খেতাবও জুটিয়া গিয়াছিল। 
এমতাবস্থায় চৌর্যবৃত্তির সহিত তাহার সংস্ত্রব প্রমানিত হইলে তাহার যৎসামান্য এক্সন্রা 
ইনকামও রহিত হইয়া কদাচিৎ খাদিজার আড়ালে ইয়ার-দোস্ত লইয়া আমোদ স্ফুর্তি 
করিবার পথও রহিত হইয়া যাইবে। তাই তাহার আমানতগাহ এবং আলামিন উপাধি 
রক্ষার্থে তাহাকে সর্বসমক্ষে একখানা চাপা উপস্থিত করিতে হইলো, তাহা হইলো এ 
একচন্দ্র সময়কাল, যাহাকে স্থানীয় ভাষায় রমজানুল চন্দ্র বলা হইতো, আল্লাহ তাহাকে 
সিয়াম সাধনা করিতে নির্দেশ দিয়াছেন। আর এই সিয়াম সাধনার তরিকা হইলো রাত্রি 
দ্বিপ্রহরে আহার্য সাধন করিতে হইবে, তাহার পর সূর্যাস্তের পরে আবার আহার্ষ গ্রহনের 
অনুমতি মিলিবে। এই সময়ের মধ্যে কোনোরূপ পানাহার ও নারীগমন নিষিদ্ধ। সেই 
হইতে মোহাম্মকের চৌর্যবৃত্তি টাকিতে প্রদত্ত চাপা অনুসরনে মোহাম্মকের বিশাল উম্মক- 
বাহিনী অদ্যবধি রমজানুল চন্দ্রে সেইরূপ পানাহার ও নারীগমনে বিরত থাকে এবং 
সূর্যাস্তের পরে ও রাত্রি দ্বিপ্রহরে খাদ্যগ্রহনে প্রবৃত্ত হয়। এই বিধানকেই আমরা পবিত্র 
সিয়াম সাধনা বলিয়া মানিয়া থাকি। 
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অন্যদিকে চৌর্যবৃত্তির শাস্তিস্বরূপ তাহার খাদ্য রহিতকরনের বিংশ দিবসের পর হতে 
যাহাকে অদ্যবধি আমরা ইতিকাফ বলিয়া পালন করিয়া থাকি। 


যার পুরো বুকে ছিলো কুসংস্কারমুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন 
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নূরানী চাপা শরীফ - ০৯ 
১৫ আগস্ট, ২০১২ 


চাপা-০১৪ (ইফতারী ও খুর্মা খেজুর) 

একদা মোহাম্মক তাহার ৩০০ মিলিওন বছরের পুরান পাবলিকা মডেলের গাধায় চড়িয়া 
দাপ্তরিক কাজে মক্কার উপকণ্ঠে বনি লুবর-ই-কান গোত্রের মরুদ্যানের দিকে 
যাইতেছিল। তাহার মেজাজ যাহার পর নাই খারাপ । যাতায়াতের নিমিত্তে খাদিজা বিবির 
ইম্পোর্টেড মডেলের লিমোজিন উলন্ত্রীটিকে সে পায় নাই। খাদিজা তাহাকে পতিত্ব দান 
করিয়া শরীরের অধিকার দান করিলেও দাপ্তরিক কার্যে কেরানী অবধিও পদোন্নতি দান 
করে নাই। মক্কার সর্বাপেক্ষা ধনী ব্যবসায়ীর পতিনবী হইলেও তাহাকে অদ্যাবধি 
স্বশরীরে মরুভূমিতে দুম্বা চড়াইতে যাইতে হয়। পদোন্নতি ঘটিবে এমন সম্ভাবনাও 
সুদূরপরাহত। ইকরা পাশ করিলে পদোন্নতি ঘটার কথা, জেব্রাইলের উত্তম-মধ্যম খাইয়া 
ইকরা পাশও করিয়াছিল, কিন্তু খাদিজার “ইমতিহান” এ ফেল মারিয়া থোড়-বড়ি- 


আজকের ট্রিপটিতে মোহাম্মক নিজে না গিয়া সাকরেদ আবু বকরীকে পাঠাইতে মনস্থ 
আঁটি ধরাইয়া সব মাটি করিয়াছে। তাহার হেরা গুহায় গিয়া নাসিকায় উ্্র চর্বির তৈল 
ঘসিয়া দিবানিদ্রার দ্বাদশ ঘটিকা বাজাইয়া দিয়াছে। তথাপি অনিচ্ছা সত্তেও তাহাকে 
বাহির হইতে হইলো। বাহির হইবার মুখে একবার মনস্থ করিল, খাদিজা বিবির 
ইম্পোর্টেড শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত চন্দ্রাতপ আঁটা উষ্ত্রীখানিকে যাতায়াতের নিমিত্তে লইয়া 
যাইবে, কিন্তু সে কিছু বলিবার আগেই খাদিজা বিবি তাহার হস্তে বসিবার গদিবিহীন 
পাবলিকা গাধার রজ্জু ধরাইয়া দিল। বনি লুব-ই-কান গোত্রের মরুদ্যানে যাইতে যাইতে 


৮৯ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


এসব কথা ভাবিয়া খাদিজা বিবির চতুর্দশ গুষ্টির পিপ্তি উদ্ধার করিতেছিল সে। 
কনফিডেনশিয়াল না ঘেচু। উষ্ট্রের গায়ে মর্দন করিবার উত্তম তৈলের একচেটিয়া 
কারোবার বনি লুবর-ই-কান গোত্রের। সুদূর মেসোপটেমিয়া হইতে আমদানী করা 
বিশেষ কাস্তারি ব্র্যান্ডের তৈল না হইলে খাদিজা বিবির ইম্পোর্টেড লিমোজিন মডেলের 
উষ্তরীর গাত্র কুটকুট করে। তাই এ তৈল না হইলে হয় না। কিন্তু এবারের চালানে মক্কার 
কেন্দ্রীয় চুঈগীঘরকে গোপন করিয়া বেশ কিছু মিশরীয় উদ্ত্রী আসিয়াছে। তাই মক্কার মুসক 
বিভাগ তাহার পিছে পড়িয়া গিয়াছে উপযুক্ত মুসক আদায়ের লক্ষ্যে। কনফিডেনশিয়াল 
খেজুর-পত্রে বনি লুবর-ই-কান গোত্রাধিপতিকে নির্দেশ প্রদান করা আছে যে, কয় 
ত্যান্ষোরা তৈল খাদিজা বিবি ক্রয় করিয়াছে তাহা যেন কুরাইশ মুসক বিভাগের 
ত্যান্ষোরা গণকদিগের এনকোয়ারীতে গোপন রাখা হয়, নইলে তাহারা ত্যাক্ফোরা গুনিয়া 
উন্ত্রীর মুসক হিসাব করিয়া ফেলিবে। 


গোত্রাধিপতির তাম্বুর সম্মুখে মুসক বিভাগের চারিখানা উন্ত্র দণ্তায়মান। ত্যাক্ফোরা 
গণকেরা মোহাম্মকের পূর্বেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই অবস্থায় গাত্র ঢাকা দেওয়া 
বিপদ। কাকা আবু তালিব বিন আব্দুল মুত্তালিবও তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিতে পারিবে 
না। মোহাম্মক গাধা ঘুরাইয়া আবার মক্কাভিমুখে রওয়ানা হইলো, কিন্তু ততোক্ষনে মুসক 
বিভাগের গণকেরা তাহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু ততোক্ষণে মোহাম্মকও বেশ দূরে 
চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহার পাবলিকা গণকদিগের রেসিং উষ্ট্রের সহিত পারিবে কেন? 
তাই মোহাম্মক গাধা ঘুরাইয়া নিকটবর্তী পাথরের স্তূপের দিকে ধাবিত হইল সেই স্থানে 
পৌঁছাইয়া মোহাম্মক তাড়াতাড়ি তাহার পাবলিকা গাধাটিকে একটি বৃহৎ প্রস্তরের 
আড়ালে লুকাইয়া নিজে একটি গুহায় গিয়া আত্মগোপন করিল। গণক বাহিনী চলিয়া 
গেলে সে বাহির হইয়া মক্কা প্রত্যাবর্তন করিবে । কিয়ৎকাল পরে গণকেরা চলিয়া গেলে 
মোহাম্মক ধীরে ধীরে গুহা হইতে বাহির হইয়া বোকা গর্দভটিকে লইয়া মক্কার পথে 
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রওয়ানা হইলো। একে তো কার্য সমাধা হয় নাই, তাহার উপর পাবলিকা গর্ধবের পৃষ্ঠে 
কোনোরূপ গদি নাই। তাহার পশ্চাদ্দেশে গাধার মেরুদণ্ডের ভার্টিব্রা যেন খেজুর বিচির 
ন্যায় বিধিতে লাগিল। গর্দভের চেনা পথ, তাহাকে পরিচালিত করিবার প্রয়োজন নাই 
বিধায় মোহাম্মক গাধার পৃষ্ঠে তন্দরাচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। 


মক্কার মূল পথে উঠিবার ঠিক পূর্বে একটি ক্ষুদ্র মরুদ্যান পার হইবার সময় হঠাৎ করিয়া 
একটি খেজুর ঝোপের আড়াল হইতে চারিখানা উন্ত্র আসিয়া তাহার গতি রোধ করিয়া 
দাঁড়াইলো। মোহাম্মক চমকিয়া উঠিল, সেই ত্যাক্ষোরা গণকের দল। তাহারা 
মোহাম্মককে তাহার তুপ (আরবীয় আলগখাল্লা) ধরিয়া নামাইয়া মরুদ্যানের অভ্যন্তরে 
খেজুরপত্রের তৈরি একখানি নড়বড়ে কুটিরে লইয়া গেল। তাহার পর তাহাকে ভুলুষ্ঠিত 
করিয়া খেজুর পত্রের রজ্জু দ্বারা উত্তমরূপে গ্রন্থিত করিয়া জেরা শুরু করিল, খাদিজা 
বিবি কয়খানা মিশরীয় উল্ত্রী ইম্পোর্ট করিয়াছে। মোহাম্মকও বলিবে না, ত্যাক্ষোরা 
গণকেরাও ছাড়িবে না। প্রহর দেড়েক কাটিয়া যাইবার পরেও তাহারাদিগের প্রধান 
মোহাম্মকের নিকট হইতে কোনো বাক্য উদ্ধার করিতে না পারিয়া শেষে অধঃস্তন একটি 
সাকরেদকে নির্দেশ প্রদান করিল যে, বাহিরে সবচাইতে বড় যেই ফল পাইবে তাহাই 
যেন সত্বর লইয়া আসে। অধঃস্তন গণনাকারী কিছুক্ষণের মধ্যেই এক কাঁদি হরিদ্রা 
রঞ্জিত বৃহৎ খেজুর লইয়া হাজির হইলো । মোহাম্মকের খেজুর দেখিয়াই ক্ষুধা চাগাইয়া 
উঠিল। যেই সে এই কথা বলিতে যাইবে, অধিপতি বলিল “তুই আবু তালিব বিন 
মুত্তালিবের ভাতিজা বলিয়া আজ ছাড়িয়া দিতাছি, তথাপি পরবর্তীতে যেন কোনোরূপ 
মুসক দানে অপারগতা প্রকাশ না করিস, তাই কিঞ্চিৎ আগাম সতর্কবার্তা দিয়া ছাড়িয়া 
দিতাছি” । 


তাহার পর চার ষপ্তা মিলিয়া আল্লার পেয়ারা নবীকে উপুর করিয়া তুপ তুলিয়া একটা 
একটা খেজুর ভরিতে শুরু করিল। মোহাম্মক খেজুর গ্রহণের তীব্র বেদনায় আর্তনাদ 
করিয়া উঠিল, তাহার পর সে অনুধাবন করিল যে, সে আসলে তাহার পাবলিকার পৃষ্ঠে 
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তন্দ্রার ঘোরে দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছে, আর তাহার গৃদ্ধের ভার্টিব্রা তাহার পশ্চাদ্দেশে শক্ত 
খেজুরের ন্যায় খোঁচা মারিয়া যাইতেছে অনবরত। 


তন্দ্রা ভািয়া দুঃস্বপ্ন উপলব্ধি করিবার পরপরই সে দেখিল, সে গৃহের সম্মুখে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছে। তড়িঘড়ি করিয়া পাবলিকা হইতে অবতরণ করিয়া অসাড় পশ্চান্দেশে 
হাত বুলাইতে বুলাইতে ভাবিল, তাহার নসিবখানা নিতান্তই প্রসন্ন যে, সে আরব ভূমিতে 
জন্মিয়াছে। নচেৎ বাঙ্গালদেশের কাঁঠাল, দাক্ষিণাত্যের নারিকেল বা নিদেন পক্ষে 
পারস্যের আখরোট গ্রহণ করতঃ তাহার রেকটামের দ্বাদশ ঘটিকা বাজিয়া যাইতো। 
তাই সে আরব ভূমিতে জন্মগ্রহণের নিমিত্তে আল্লাকে শুক্রাণু খুড়ি শুক্রিয়া আদায় করিয়া 
মুচকি মুছুকি হাসিয়া ফেলিল। ঠিক এই সময় আবু-বকরী একঝুড়ি হরিদ্রা রঞ্জিত বৃহৎ 
সমাপ্ত হইলে সে জিজ্ঞাসা করিল “হে রাসুলে খোদা, এই শুক্রিয়া আদায়ের নিমিত্ত 
সম্পর্কে কি আমি জ্ঞাত হইতে পারি?” রাসুলে খোদা তাহার দিকে ফিরিয়া হস্তের 
ঝুড়িটির দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদু হাস্যে বলিল “ইয়া আবু বকরী, তুমি নিশ্চয়ই 
আল্লাহর শুক্রিয়া আদায় করো, কারণ তুমি জান না, আল্লা তোমাদিগের জন্য রমজানের 
ইফতারিতে কোন তিনখানা বস্ত নেয়ামত স্বরূপ পাঠাইয়াছে।” 

বকরী সুধাইলো, “কী সেই তিনখানা বস্ত, খোদাবন্দ?” 

মোহাম্মক রিপ্লাই করিল, “তাহার প্রথমটি হইলো খেজুর কাঁঠাল নয়, বল 
আলহামদুলিল্লা।” 

বকরি বলিলম “আলহামদুলিল্লা।” 

“দ্বিতীয়টি হইলো খেজুর নারিকেল নয়, বলো আলহামদুলিল্লা।” 

বকরি বলিল, “আলহামদুলিল্লা।” 

“তৃতীয়টি হলো খেজুর আখরোট নয়, বলো আলহামদুলিল্লা।” 

বকরি বলিল, “আলহামদুলিল্লা।” 
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এই বলিয়া মোহাম্মক আবু বকরীর নিকট হইতে খেজুর পূর্ণ ঝুঁড়িখানা হস্তগত করিয়া 
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টুল! | 


ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য রা 


নূরানী চাপা শরীফ - ১০ 
২৫ আগস্ট, ২০১২ 


চাপা - ০১৫ 
উম্ম-হানীর যোনী গহ্বরের এঁতিহাসিক নাম হেরা গুহা!!! 


চাপা - ০১৬ 

মোহাম্মক তাহার ইয়ার দোস্ত লইয়া প্রায়শঃই কাবা প্রাঙ্গণে আরবি (মদ্য বিশেষ) খাইয়া 
পড়িয়া থাকিত। মোহাম্মদ যখন বেহুশ হইয়া পড়িয়া রহিত, তখন তাহার ইয়ার দোস্তরা 
এই গোল্ডেন অপরছুনিটি মিস করিবে কেন? সবার তো আর উম্ম-হানী নাই। 


ইয়ার-দোস্তদিগের গোল্ডেন অপরছুনিটির শিকার হইয়া সুবে-সাদিকের সময় ঘুম 
বাস্তবিক অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইতো। তাই পশ্চান্দেশের আরামের নিমিত্তে সে উর্ধপোঁদে 
রেকটামের স্ফিংকস্টার পেশী চেগাইয়া পড়িয়া থাকিত। এমতাবস্তায় কেউ দেখিয়া 
ফেলিলে চাপা মারিত যে সালাত আদায় করিতেছে আর এই ভঙ্গিটির নাম সিজদা। 


সেই হইতে মুসলমানের জন্য উধ্বপোঁদে সিজদার প্রচলন শুরু হইয়াছে! 
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নূরানী চাপা শরীফ - ১২ 
৭ সেস্টেম্বর, ২০১২ 


চাপা - ০১৮ 

িদ মোবারক আর ঈদের জামাতের হিস্টুরী) 

খাদিজার হাতে ধরা খাইয়া মোহাম্মকের টানা একমাস খানা-খাইদ্য সাথে দাসী-বান্দী 
পুরাই অফ আছিল (চাপা-০১৩ ভ্রষ্টব্য)। তার জেলখানার মেয়াদ শেষ হইতে না হইতেই 
এক দৌড়ে বাইর হইয়া সরাসরি পাবে জমজমে চইলা গেল। এতো দিনের না খাওয়া 
বান্দা... তাই বেসামাল আরবি টানলো হাউশ ফুরাইয়া। তারপর তার সেই চিরাচরিত 
কাবা ঘরের সামনের চত্বরে... সাথে তার ইউজুয়াল ইয়ার-দোস্তরা। মোহাম্মক তো 
টাল... স্বপ্নে উম্মেহানীর গুহায় ডুবসাঁতার কাটতে ডাইভ দিছে, আর তার পুরা একমাস 
“মোহাম্মক-মধু” বঞ্চিত দোস্তরা তাদের কঠিন ইমান লইয়া মধুর ভাণ্ডের উপর ঝাঁপায় 
পড়লো। সবাই আরবি খাওয়া ছিল, তাই টাল সামলাইতে না পাইরা কেউ কেউ 
মোহাম্মক মনে কইরা অন্যদের মধুও খাওয়া শুরু করলো। 


যথারীতি সকালবেলা মোহাম্মক উর্ধ্বপোঁদে মধুদ্ধার চেগায়া পইড়া থাকলো জ্বালাপোড়া 
ঠেকাইতে, আর তার পিছে তার ইয়ার দোস্তরা। কারণ টাল হইয়া কে যে কার মধু 
খাইয়া ফালাইছে, তার হিসেব আছিল না, তাই সবারই পশ্চাদ্দেশ ব্যথা। এই দিকে 
করতাছে । কোনো রকমে তুপটা গায়ে জড়ায়া মুবারকরে লইয়া দিল দৌড়। তার যা 
মেজাজ তখন, হাতের কাছে থান ইট পাইলে মোহাম্মকের মস্তক শরীফ আস্তা থাকার 
কথা না। 
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মোহাম্মকের মাথা থ্যাতলানের জইন্য। কিন্তু তখনো তো পোড়া ইট আরবে ঢোকে নাই, 
তাই মুবারকও ইট খুইজা পায় নাই। এই দিকে চিন্লাপাল্লা আর আর খাদিজার উর্ধ্বশ্বাসে 
দৌড় দেইখা মানুষজনও তাদের পিছে পিছে যাওয়া শুরু করলো মজমা দেখতে। কিন্তু 
কাহিনী তো তারা জানে না... তারা শুধু শুনতেছে খাদিজা চিল্লাইতেছে “ইট মুবারক, 
ইট মুবারক” ...!!! 


পজিশিত। মক্কাবাসীরে মোহাম্মক আগেই বুঝায় রাখছে যে এটা হৈল নামাজের সিজদা 
(চাপা-১৬ দ্রষ্টব্য)... তাই তারা আসল কাহিনী ধরতে না পাইরা মনে করলো, ইটের 
দিন জামাতে সিজদা দেওন লাগে আর চিন্লায় চিল্লায় ইট মুবারক কওন লাগে! সেই 
থেকে একমাস না খায়া থাইকা পরের দিন উধ্বপোঁদে নামাজ পরা আর ইট মুবারক 
বলার রীতি শুরু হইলো, আর কালক্রমে শব্দবিচ্চ্ুতির কারণে ইট হয়ে গেল ঈদ! 
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নূরানী চাপা শরীফ _ ১৩ 
৬ অক্টোবর, ২০১২ 


চাপা - ০১৯ 

(মোহাম্মকের সফেদ লুজি) 

একদা মোহাম্মক তাহার সাহাবাদিগকে লইয়া বনি আল ইয়ালি গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
যাইতেছিল। অনেক দূরের পথ... কয়েক দিন লাগিয়া যাইবে। আর আরবের অবস্থা 
তখন ভয়ানক খারাপ... সাহারা খাতুন যেহেতু তাহাদিগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দায়িত্ব লওয়ার 
নিমিত্তে জন্মগ্রহণ করে নাই, তাই আরবের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতিও শান্ত ও নিস্তরঙগ 
ছিল না। এক ঘন্টা পথ যাইতে দ্বাদশ বার তস্করের সম্মুখীন হইতে হইতো। আর 
মোহাম্মক তখনো আল্লার বান্ধা বান্দা হিসাবে খ্যাতি লাভ করে নাই, তদুপরি কাফের 
তস্করেরা তাহাকে চিনিলেও মানিবে কেন? তাই তাহারা মোহাম্মক ও তাহার 
সাহাবীদিগের কনভয়কে মুহুর্মুহু আক্রমণ করিয়া নাজেহাল করিয়া ছাড়িল। ছোট খাট 
তস্করদলকে পাত্তা দিবার কোনো হেতু নাই, তবে গোল বাধে বৃহৎ কোনো দল সম্মুখে 
পড়িলে। দূরে কোনো বৃহৎ তক্করের দল গোচরীভূত হইলে আল্লা জেব্রাইলকে পাঠাইয়া 
মোহাম্মককে সতর্ক করিয়া দেয়। মোহাম্মক তখন সাহাবী বকরীকে তুরন্ত তাহার লাল 
লুঙ্গি ও পিরান আনিয়া দিবার জন্য তাড়া লাগায়। খোকাবাবু খুকু মোহাম্মক তাহার 
সবুজ পোষাক বদলাইয়া লাল লুঙ্গি-পিরান পরিধান করিয়া যুদ্ধ করে। প্রতিবারই যুদ্ধের 
পূর্বে মোহাম্মকের রক্তবর্ণের লুঙ্গি ও পিরানে যুদ্ধে মোজেজা কী, তাহা লইয়া কানা-ঘুষা 
আরম্ভ হইলো সাহাবাদিগের মধ্যে। বনী ইয়ালি গোত্রের মরদ্যানের নিকটবর্তী হইয়া 
সন্দেশ পাওয়া গেল যে গোত্রের সমস্ত পুরুষ মোহাম্মকের প্রতিরোধাক্রমনেই নিকেশ 
হইয়াছে, মরুদ্যানে কেবল নারী ও শিশুরাই রহিয়াছে। তৎক্ষণাৎ সেখানেই শিবির 
স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইলো। গেরাম খালি, তাই তাড়াহুড়া করার কোনো কারণ নাই। 


৯৭ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


সাহাবীরা মোহাম্মকের নিকট তাহাদের কৌতুহল পেশ করিল। মোহাম্মক তখন সাড়ম্বরে 
বয়ান শুরু করিল! 


“আমিই তিনি, যাহাকে আল্লাপাদ নবী করিয়া পাঠাইয়াছে, আমিই তোমাদিগের নেতা 
স্বরূপ। আমি সকল ঘ্যান ও ভিদ্যার উৎস। কিন্তু আল্লাপাদ আমাকে পাঠাইয়াছেন 
মানুষের রূপে, যাহাতে তোমরা আমার দ্বারা প্রেরিত বাণী সহজে অনুধাবন করিতে পার 
ও আল্লার অপার মহিমা দেখিয়া আপ্লুত হইতে পার। কিন্তু মানবরূপী আল্লার রাসুলও 
তো যুদ্ধে জখম হইতে পারে, কারণ সে তো সাধারন মানুষের রূপ ধরিয়া রহিয়াছে। 
কিন্তু রাসুল যুদ্ধে জখম হইলে তাহার সাহাবীদিগের মনোবলে চিড় ধরিবে। সেই জন্যই 
তোমরা যাহাতে আল্লার রাসুল জখম হইলেও তাহা দেখিয়া মনোবল না হারাও তাই 
আমি লাল লুঙ্গি ও পিরান পরিশান করিয়া যুদ্ধ করি, কারণ নিশ্চই লাল পোষাক লক্তের 
দাগ ঢাকিয়া দেয় এবং নিশ্চই আল্লা সর্বঘ্যানী।” 


সাহাবাদিগের আল্লাদ দেখে কে... তাহাদিগের মধ্যে সত্বর মোহাম্মকের খেজুরীয় বাণী 
শ্রবণ করিয়া স্বীয় বস্ত্র বিসর্জন করতঃ মোহাম্মক যেই বর্ণের পোষাক পরিধান করিয়া 
ছিল সেই বর্ণের পোষাক পরিবার ধুম পরিয়া গেল। 


হই হুল্লোড় হইতেছিল ভালই, কিন্তু ইহার মধ্যে বনি ইয়ালি গোত্রের অতিবৃদ্ধা এক দৃতী 
আসিয়া হাজির হইলো। বৃদ্ধাকে সরাসরি নবীর সম্মুখে হাজির করা হইলো, তবে যথাযথ 
পর্দা সহযোগে, কারণ তাহার নাতিশয় কদাকার আর কদাকার সুরত দেখিলে 
মোহাম্মকের বুকের গোবরগুলা ঘুটে হইয়া যায়। বৃদ্ধা একখানা শান্তি চুক্তি করিতে 
আসিয়াছে। তবে মোহাম্মকও সন্ত লারমার ন্যায় ধৈর্যশীল, সে বুড়ির প্রস্তাব শুনিল... 
বৃদ্ধা যাহা বলিল তাহা হইলো আপাতত গেরাম হইতে নাতিশয় খুপসুরত তিনখান 
লরকী সে নবীর খেদমতে দিয়া যাইবেক, কিন্তু বিনিময়ে নবীর বাহিনী প্রাতঃকালে 


৯৮ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


শান্তিপূর্ণ ভাবে মরুদ্যানে প্রবেশ পূর্বক কাতারবদ্ধ হইয়া গনিমতের মাল ভক্ষণ করিতে 
হইবেক। নবী বাহিনী দেখিল ইহা তো মন্দ নহে... ইহা যে উষ্্ী না চাইতেই মৃত্র! আর 
করেন না অঙ্গীকার! 


বৃদ্ধা তাহার পর তিন সুন্দরীকে সভামধ্যে হাজির করিল। তাহাদের অঙ্গে স্বচ্ছ মসলিনের 
পোষাক। দেখিয়া সকল ইমানদাদের ইমানী হালত খারাপ হইবার যোগাড়! মোহাম্মকের 
অবস্থাও তখৈবচ। তাহার ইমানী হালত শুধু খারাপই না, সাথে অকাল পতন ধরিয়া 
রাখাও দুরূহ হইয়া যাইতেছিল। পাছে কেউ কিছু টের পায়, তাই কোনো রকমে 
অকাল পতনের লজ্জা ঢাকিল, আর সে-ই তো শ্রেষ্ঠ মুসলিম যে তাহার লজ্জা ঢাকিয়া 
রাখে! 


আসল কাহিনী ছিল: বৃদ্ধা যে-তিনজন সুন্দরী দিয়া গেল, তাহারা হইলো আমাদিগের 
অতি পরিচিত চার্লিজ এঞ্জেলস। তাহাদিগকে চিক্রেট মিশন দিয়া ভবিষ্যত হইতে 
পাঠানো হইয়াছে। তাহাদিগের মিশন হইলো - নবী ব্যতীত যতোজন পারে সাহাবী স্রেফ 
ভায়াগ্রার ওভারডোজ খাওয়াইয়া হত্যা করা। তাই প্রাতঃকালে বকরী আসিয়া যখন 
নাস্তার তশতরিতে সন্দেশ দিল যে, ১০০ জনে মধ্যে ৭২ জন সাহাবী মালে গনিমত 
ভক্ষণ করিয়া শহীদ হইয়াছে, শুনিয়া মোহাম্মকের “আক্কেল ঘচাং, হইয়া গেল। 
সাহাবিগন চিৎ হইয়া শুইয়া শহীদ হইয়াছে, এবং তাহাদিগের লুঙ্গী তাষুপ্রাপ্ত হইয়াছে। 
সাহাবীরা মোহাম্মকের দেখাদেখি সফেদ লুঙ্গী পরিধান করিয়াছিল বলিয়া মোহাম্মকও 
টের পাইলো না যে তাহাদিগেরও অনুপ্রবেশ ব্যাতীতই উদগীরন হইয়াছিল, আর সেই 
অগ্ুৎপাতেই তাহারা শহীদ হইয়াছিল। 


৯৯ 
ধর্মকারী শ্রদ্ধার্ঘ্য 


সেই যে সাহাবীরা অকাল পতনের লজ্জা লুকাইতে সফেদ লুঙ্গী ও পিরান পরিধান 
ও পিরান (সেনা-বন্দ এবং তাহ-বন্দ) পরিধান করাইয়া মাটিচাপা দেয়! 


ভিড়ের মাঝে মিশে থাকা একজন আলোকিত মানুষ 


ধর্মকারী অদ্ধার্ঘ্য 


থাবা বাবা-কে হত্যা করা হয়েছে তিনি 
ধর্মের কঠোর সমালোচনা করতেন বলে। 
ধর্মের বিরুদ্ধে লেখালেখির জন্যে কাউকে 
হত্যা করে আসলে একটি কথাই প্রকট করে 
তোলা যায় শুধু: সমালোচনা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রপের 
মুখে ধর্ম কী যুক্তিবর্জিত, কী সারগর্ভহীন, কী 
ভঙ্গুর ও কী অসহায়! লেখনীর বিরুদ্ধে যারা 
চাপাতি নিয়ে নামে, তারা প্রকৃতপক্ষে 
দৃশ্যমান করে তোলে তাদের মগজশুন্যতা, 
তাদের চেতনার দরিদ্র স্তর এবং তাদের 
বিশ্বাসের ঠুনকো চরিত্র। 


ধর্মকারী যতোদিন থাকবে, ততোদিন ধারণ 
করবে থাবা বাবার কর্মকাণ্ড ও তাঁর না- 


থাকার শুন্যতা । 
একটি ধর্মকারী ইবুক 
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